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গলে ইতিহাস 


কুরু-পাণবের যুব 


প্তখনও অন্ধকার । শেষ রাত্রির আবদ্ভা আলোকে ছুই 
পক্ষের সৈন্য তীব-ধনুক, "শরবারি ও নানা অন্ত্রশস্ব লইয়। 
দাড়াইয়াছে ।- ভোর হইতেই বথী মহারথীরা আসির। উপস্থিত 
হইলেন। ছুইটি সাদ ঘোড়ার সুন্দর একখান। রথে আসিলেন 
মহাবীর অজুনি। রথের সারথি শ্রীর্ণ। অজুন বলিলেন__ 
“কৃষ্ণ, রথখানি ছুই সৈন্যদলেব মাঝখানে রাখ, আমি একবার 
হই পক্ষ ভাল করিয়! দেখিয়া লই |” 

কৃষ্ণ রথখানি মধ্যখানে লইয়া! গেলেন। অজুনি দেখিলেন, 
পাণ্ডব পক্ষে পঞ্চপাণ্তব ছাড়া যুষুধান, বিরাট, সাত্যকী প্রভৃতি 
বীরসকল, আর কুরুপক্ষে ভীম্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ প্রভৃতি ও 
ছুর্যোধন সহ' শতভাই কৌরব। ইহারা সকলেই ভ্্রাতি ও 
আত্মীয়। বন্ধু, আত্মীয়, কুটুম্বদিগকে হত্যা কবিতে হইবে কেন ? 
অজুর্ন বাঁকিয়। বসিলেন, এমন যুদ্ধ করিবেন না । তখন শ্রীকুষ্ণ 
অজু'নকে উপদেশ দিলেন। এই উপদেশই হিন্দুদিগের গীতা. 
সকল শান্তর চরম কথ। | 
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তারপর যুদ্ধ আরম্ভ হইল, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ । 
কৌরব-পাগুব খুডতুতো। জেঠতুতো ভাই । তবু কেন 
তাহার! যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, তাহার কারণ জানিতে হইলে এই 
বংশেব ইতিহাস জানিতে হয়। 
কুকবংশে বিচিত্রবীর্ঘ নামে এক রাজা ছিলেন। হস্তিনাপুব 
ছিল তাহার রাজধানী ৷ বিচিত্রবীর্ধ অল্প বয়সে মাবা যান। 


সি 
২ 3, 





তাহার দুই ছেলে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ড ৮ প্তবা্ট্র ভন্মান্ধ ছিলেন 
বলিয়। পাণ্,ই রাজা হইলেন । কিন্তু পাণ্ডও বেশীদিন বাঁচিলেন 
না। যুধিষ্ঠির, ভীম, অজুনি, নকুল, সহদেব-_-এই পাঁচটি শিশু- 
পুত্র রাখিয়া অল্প বয়সেই তিনি দ্েহত্যাগ করিলেন। ইহাঁরাই 
পঞ্চপাণুব। ধৃতরাষ্ট্রেব একশত পুত্র ছিল/ ইহাদের মধ্যে জ্যে্ট 


কুরু-পাগুবের যুদ্ধ ৩ 


দুর্যোধন ছিলেন ভীমেব সমবয়সী | পুন্রগণ ছোট, কাজেই অন্ধ- 
রাজা নিজেই ভীগ্মের পরামর্শে রাজহ্ব কবিতে লাগিলেন । 
দুর্যোধনপ্দগকে বলা হইত কৌরবুর 

ুযোধন বাল্যকাল হইতে কুটিল প্রকৃতির ছিলেন। তিনি 
মনে করতেন হস্তিণার সিতাসন ন্যাফ্যতঃ তীহাবই প্রাপা, কারণ 
তিনিই বাজার অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্রেব প্রথম পুত্র। কিন্তু যুধিষ্িব 
বশের ছেলেদেব মধো সকলেব বড বলিঘ! তাহার দাবীও কম 
নহে। আর বিদ্যা, বুদ্ধি, ক্ষমা প্রভৃতি রাজকীয় গুনে যুধিষটির 
ছিলেন সকলেব সেরা | 

এই কারণে পাগুবদ্গিকে ছুঘোধন একেবারেই দেখিতে 
পারিতেন না । বাল্যকালে একবার ঠিনি ভামকে বিষ খাওয়াইয়। 
মারিবার চেষ্ট! করিয়াছিলেন, এবং যৌবনে এক সঙ্গে মা কুন্তী 
সহ পঞ্চপাগ্ডবকে বারণাবতে পাঠাইয়া কৌশলে আগুনে পুড়াভয়া 
মারিবাব চেষ্টাও হইয়াছিল । কিন্ত রাখে কৃষ্ণ মারে কে ? নানা 
উপায়ে পাগুবগণ আ সবক্ষা কবিয়। অনেকদিন পরে শেষে পাঞ্চাল 
বাজকন্য। দ্রৌপদ।র স্বয়ংবর সভার উপস্থিত হইলেন। এইখানে 
লক্ষ্যবিদ্ধ করিয়া অজু্ন দ্রৌপদীকে লা করিলেন এবং এই 
সৃত্রেই পাগুবগণের পবিচয় প্রকাশ হইয়া পড়িল। 

“তখন অন্ধরাজা ধুতরাষ্ট্র ঘুধিচ্টিককে ইন্দ্রপ্রস্থ নামে এক 
নৃতন রাজধানীতে রাজত্ব করিবাব স্রযোগ দিলেন। ইন্দরপ্রস্থ 
বর্তমান দিলীর কাছাকাছি ছিল। পাগুনদেব এই এশ্বর্ধ ও 
প্রতিষ্ঠা কিন্তু ুযৌধনের ভাল লাগিল ন|। তিনি মাতুল 
শকুনিব সহায়তায়, কপট পাশ! খেলায় যুধিষ্টিরের রাজ্য এসব 
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সব জিতিয়৷ নিলেন। পাণুবের1 ছেড়া কাপড় পরিয়া দ্রৌপদীকে 
সঙ্গে লইয়। বনে চলিয়া গেলেন ॥ 

নান। ছুঃখকষ্ট সহ্য করিয়া তের বৎসর পর পাণ্তবগণ আবার 
ফিরিয়। আসিয়া রাজ্য ফেরত চাহিলেন। ছুর্ধোধন এইবার সাফ 
জবাব দিলেন-_-“একটা! সুচের মাথায় যতট্রকু মাটি ধারে, বিনা 
যুদ্ধ পাগুবদিগকে আমি ততটুকু মাটিও দিব না|” 

কাজেই এই অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য তাহাদের সুদ্ধ ছাড়া 
শার কোন পথ রহিল ন।। 

কুরুক্ষেত্র নামে একট। জায়গায় যুদ্ধ আরন্ত হইল । 

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাগুবদিগের পক্ষে সেনাপতি ছিলেন রাজা! 
দ্রূপদের ছেলে ও দ্রৌপদীর ভাই পাঞ্চাল রাজকুমার ধুষ্টছ্যুন্ন। 
কিন্ত পাণ্ডব্দগের দলের প্রধান যোদ্ধা ছিলেন ভাম আর 
অজু ন) 

কুরুপক্ষের সেনাপতি বদল হইয়াছে । প্রথম দশ দিন 
সেনাপতি ছিলেন মহাবার ভীম্ম । তাহার পর দ্রোণ, কর্ণ, শলা 
প্রভৃতি পরপর সেনাপতি হইয়াছিল। 

প্রথম নয় দ্রিন ছুই পক্ষই সমান সমান যুদ্ধ করিল এবং 
বহু সৈন্য হতাহত হইল। ভীনম্ম হইলেন মহাবীর ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
লোক । অর্থাৎ একবার একটা! প্রতিজ্ঞ করিলে, প্রাণ গেলেও 
তিনি তাহা ভাঙিতেন না। ভীম্মের প্রতিজ্ঞা ছিল শিখণ্তী 
নামে একজন লোক তাহার কাছে আসিলে তিনি অস্ত্রত্যাগ 
করিবেন, যুদ্ধ করিবেন নাঁ। পাগুবগণ দশম দিনে শিখণ্ডীকে 
ভীম্মের সম্মুখে যুদ্ধ করিতে পাঠাইলেন। কাজেই ভীম্ম আর 
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যুদ্ধ করিলেন না, ধন্নুক-বাণ ফেলিয। দিয়া রথে বলসিলেন। 
তখন পাণগ্ডবগণের শরে তাহার পতন হইল, 

ইহার পর সেনাপতি হইলেন অ[াঘ দড্রোণ। শাহাব 
সেনাপতি থাকাকালেই কুরুঞধেএ যুদ্ধের সবচেয়ে ₹%৭ ঘটনা 
সংঘটিত হইয়াছিল অভিমন্ত্যু বধ! 

অজু ও স্ভদ্রার পুত্র অভিমন্ত্য । বয়স মাত যোল 
বসর। এই বয়সের মধ্যে সে পিতা অজনের মত পরাক্রান্ত 
হইয়াছিল । একদিন আচাধ দ্রোণ কুকপক্ষে চত্রবাহ ব্চন। 
করিলেন। অর্থাৎ সৈশ্যপধিগকে এমন করিয়া স।জ্তাইলেন যেন 
গোল একটি চাকা এবং এই চাকার একটি মাত্র পণ। এক পথ 
দিয়া ভিতরে প্রবেশ না করিতে পারিলে এই ব্যুহ শুণ্ডয়া 
দেওয়া ষায় না| কিন্তু পথটি কোথায় ও কি কৌশলে তা। শুর 
করা যায়, তাহ! সকলে জানিতেন না। অগ্রন জানিতেন, 1% 
তিনি অন্য দিকে যুদ্ধে ব্যস্ত । ভীম জানেন না। কিন্তু কৌশলটি 
অভিমন্থ্য জানিত। নিকপায় হইয়। যুধিষ্ঠির অভিমন্থাকেই 
»ক্রব্যুহ ভেদ করিতে বলিলেন । 

অভিমন্ত্যু তখন একা চক্রব্যহের মধ্যে ঢুকিয়া এমন যুদ্ধ 
করিল যে, কুরুপক্ষে হাহাকার পড়িয়৷ গেল। কর্ণ, দ্রোণ, কৃপ, 
কোন বারই তাহার বাণের কাছে দ্রাড়াইতে পারিলেন না। 
তখন ছুর্যোধনের আদেশে দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, অশ্বথামা, কৃতবর্ম 
ও বৃহদ্বল--এই ছয়জন তাহাকে একসঙ্গে আক্রমণ করিলেন 
আর চক্রবুহের দুয়ারে রহিলেন জয়দ্রথ--এই সপ্ূরথীর যুদ্ধে 
অভিমন্থ্য নিহত হইল ! 


৬ গল্পে ইতিহাস 


তারপর আচাধ দ্রোণকেও কৌশলে বধ করা হইল। 
দ্রোণের প্রিয় পুত্র অশ্বামা মরিয়াছে এই খবর ব্রোণকে জানান 
হইল | দ্রোণ বিশ্বাস করিলেন না। সত্যবাদী যুধিষ্ঠির তখন__ 
“অশ্বথামা হতঃ”_-এই কথাটি জোরে এবং “ইতি গজঃ৮__এই 
কথাটি আস্তে বললেন। সত্যই অশ্বথাম। নামে একট হাতী 
মরিয়াছিল। দ্রোণ কিন্তু অশ্বথামা হতঃ-__এট্রকু শুনিয়াই অস্ত্র 
ত্যাগ করিলেন । তাহার শিরচ্ছেদ করিলেন সেনাপতি ধৃষ্টছ্যু | 

মহাবীর কর্ণও অজরনের সঙ্গে যুদ্ধে হত হইলেন। পুৰ 
অভিশাপ মত শ্রেষ্ট যুদ্ধেব দিনে ধরণী তাহার রথচত্র গ্রাস 
করিল । অর্থাৎ রথের চাকা মাটিতে বসিয়া গেল এবং তিনি 
সমস্ত অস্ত্র প্রয়োগ ভূলিয়৷ গেলেন। 

কাজেই শেষ পযন্ত ছুযোধন হারিয়! গেলেন এবং এইভাবে 
দ্রোণ, কর্ণ, শকুনি, শল্য, ছুঃশাসন প্রভৃতি সকলেই একে একে 
নিহত হইলেন। মোট আঠার দিনের কুকক্ষেত্র যুদ্ধে আঠার 
অঙ্ষেণোহিণী সৈন্য মরিল্‌ । 

দুযোধন দ্বৈগায়ন নামে একটা হৃদে লুকাইয়াছিলেন, কি 
বেশিক্ষণ থাকিতে পারিলেন না । তারপর ভীমের সঙ্গে তাহার 
ভয়.কর যুদ্ধ হইল। সে যুদ্ধ ছিল গদ্বাযুদ্ধ। এই যুদ্ধে ভীম 
দুধোধনের উরু ভাঙ্গিয়া দিলেন । 

এইভাবে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হইল । কুরু ও পাগুব বংশের 
মধ পঞ্চপাণ্ডব ছাঁড়া আর একজন পুরুষ ও বাঁচিয়া রহিলেন ন।) 


প্রশ্ন 
| কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কাহাদের মধ্যে হইয়াছিল? কুরু ওপাগুব 
কাহাদের বলে? ২। গতাকি? ৩। কুরু-পাণ্ডব বুদ্ধের ঘটনাটি বল। 
৪। ভীম্ম অন্ত ক ভাবেনিহত হইয়াছিলেন? 





বুদ্ধাদঘের কাহিনী 


রাজপুত্র রথে চড়িয় ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন | হঠাৎ 
সারথিকে বলিয়া উঠিলেন_-“ছন্দক, দেখ দেখ, কি রকম 
জানোয়ার |” 


180 01 /, ? ৬৮, 





/% 


ছন্দক হাসিয়া কহিল, “জানোয়ার না কুমার, মানুষ । বয়স 
হইয়াছে, বৃদ্ধ হইয়াছে বলিয়া অমন দেখায়।” পাকা চুল, 
চামড়া টিল।, দাত নাই, একেবারে নুইয়া পড়িয়াছে। ইহার নাম 


৮ গল্লে ইতিহাস 


জরা। রাজকুমার অব|ক্‌ হইয়। গেলেন__ণমান্থৃষ এমন হইবে 
কেন % ছন্দক বলিল-- “বয়সে লোকে বৃদ্ধ হয়। সকলেই হয়। 
একদিন আপনিও হইবেন, আমিও হইব |” 

“সেকি ? এই বয়স--এই যৌবন থাকিবে ন| ?” রাজকুমার 
সেদিন বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন)। 

“আর একদিন অমনি রথে ভ্রমণের সময় রাজকুমার পথের 
পাশে রোগ! শরীর একটি লোককে দেখিলেন ৷ মাটিতে পড়িয়া 
লোকটি উ-আঃ বলিয়! কাতর শব্দ করিতেছে । ছন্দক বলিল-_ 
“মানুষটির অসুখ হইয়াছে । শরীর ত রোগের বাসা। বেগ 
সব সময়েই মানুষের হইতে পারে ।” শুনিয়া রাজকুমারের মুখ 
কালে হইয়। গেল। 

আর একদিন রাজকুমার দ্রেখিলেন, একটি মানুষকে খাটয়ায় 
করিয়া সকলে কাধে করিয়া লইয়া যাইতেছে, আর পিছনে 
পিছনে অনেকে কাদিতে কাদিতে যাইতেছে | ছন্দক বলিল-- 
“লোকটি মার! গিয়াছে রাজকুমার | ইহাই সমস্ত প্রাণীর শেষ 
অবস্থা । জন্মিলে সকলকেই মরিতে হয়|” 

রাজকুমারের মনে ভাবনা হইল; তাহা হইলে তিনিও 
একদিন মরিবেন । এই সংসারে তবে উপায় কি! 

পরদিন এমনি ভ্রমণের সময় গেরুয়া-পরা জনাজুটধারী 
এক সন্ন্যাসীকে দেখিলেন। ছন্দক বলিল-_“ইনি সন্ন্যাসী। 
অসার সংসারের বন্ধন কাটাইয়া ইনি অমুতের সন্ধানে, মুক্তর 
সন্ধানে গিয়াছেন |” 

রাজকুমার ভাবিলেন, তবে জরা, ব্যাধি হইতে মুক্তি 
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পাওয়। সম্ভব এবং তাহ হইলে তাহাকেও সংসার ত্যাগ করিতে 
হইবে । রাজকুমার সতাই সংসার ত্যাগ করিলেন । 

ভাবপব ? 

পরের কথা পরে; এখন আগের কথা শোন। রাজকুমার 
কে, সেই কথা শোন আগে । 

আমাদের বাংলাদেশের প্রায় স'লগ্ন উত্তর-পশ্চিমে হিমালয়েব 
গায়ে কপিলাবস্ত নামে এক রাজ্য ছিল। ছুই চার শ৩ বৎসর 
নয়, সেট। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগের কথ! । শ্াক্য- 
বংশের রাজার! তখন কপিলাবস্ততে রাজত্ব করিতেন। শুদ্ধোদন 
একজন শাক্য রাকা । মহামায়। ও মহাপ্রজ|বতী নামে দুই বোন, 
তাহার হই রাণী । মহামায়ার সন্তান হইবে । রাজ। দুই বোনকেই 
বাপের বাড়ী পাঠায় দিলেন; কিন্তু ৰাড়ী পর্যন্ত তাহার! 
যাইতে পারিলেন না। লুন্বিনী নামে একট। গ্রামে মহামায়ার 
এক ছেলে হইল । 

সেদিন ছিল বৈশাখা পুণিমা।। আকাশে আর মাটিতে ছুই 
চাদ যেন একসঙ্গে দেখা দিল । 

মহামায়। কিন্তু বাচিলেন না । বোন মহাপ্রজাবতীর কোলে 
ছেলেকে দিয়! চিরদিনের জন্য চোখ বুজিলেন। ছেলেটির নাম 
হইল সিদ্ধার্থ । কেহ কেহ গীতমও ডাকিত। 

এক সন্াসী একদিন আসিয়। বলিলেন যে, এই ছেলে মহা- 
ভাগ্যবান । কপালে রাজতিলক, যদি সংসারে থাকে তবে 
অধিরাজ বা রাজ্চক্রবর্তী হইবে, আর যদি সংসার ছাড়িয়া 
যায় তবে যতিরাজ অর্থাৎ খুব বড় সন্ন্যাসী হইবে 
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“বৃদ্ধ রাজ] শুদ্ধোদন ভয় পাইয়া গেলেন; ছেলেকে আর 
বাহির হইতে দেন না। নান! ভোগবিলাসে, খেলায়, আনন্দে 
ভুলাইয়া রাখেন। 

সিদ্ধার্থ লেখাপড়ায় খুব ভাল ছিলেন; কিন্তু সব সময় 
যেন কিসের এক ভাবন৷ তাহার মনে আসিত-_খানিকটা উদাস 
হইয়া যাইতেন ৷ রাজ! তাড়াতাড়ি কুমারকে গোপা নামে একটি 
খুব সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিলেন। তখন সিদ্ধার্থের বয়স 
মাত্র ষোল বংসর | 

দিন আনন্দে যাইতেছিল । সিদ্ধার্থের একটি পুত্র হইল; 
নাম রাখ হইল রাছুল। এই সময়ে একদিন তাহার সারথি 
ছন্দককে লইয়া সিদ্ধার্থ নগর-ভ্রমণে বা'হর হইলেন এবং পথে 
এক বৃদ্ধ মানুষ দেখিলেন | তারপর একে একে রোগী, মৃত ও 
সন্াসীর সাক্ষাৎ পাইলেন। এই সব কথা আগে পড়িয়াছ। 

সিদ্ধার্থ একদিন গভীর রাত্রে স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ করিয়া বাহির 
হইয়া গেলেন। বৈশালী ও রাজগৃহে গিয়। তিনি অনেক শাস্ত্র 
পড়িলেন, অনেক তপস্তা করিলেন; কিন্তু কিছুতেই শান্তি 
পাইলেন না। শেষে গেলেন গয়ায়। নৈরঞ্জন। নদীতীরে 
একট] অশ্ব বৃক্ষের নীচে বসিয়া তিনি গভীর তপস্তায় মগ্ন 
হইলেন। এই স্থানেরই নাম পরে বুদ্ধগয়া হইয়াছে ।, 

অনাহারে ও কঠিন তপন্তায় একদিন তিনি খুব কাতর হইয়া 
পড়িলেন। তখন সুজাত নামে একটি গ্রাম্য বালিকা তাহাকে 
বনদেবতা মনে করিয়! তাহার মানত সার্থক হইল মনে করিল 
এবং তাহাকে পুজা! করিয়৷ কিছুটা পায়স খাইতে দিল। তাহ! 
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খাইয়। বল লাভ করিয়া তিনি মহাতপন্তায় বসিলেন। এইবার 
তাহার বোধি অর্থাৎ শ্রেষ্ট জ্ঞান লাভ হইল । এইবার তিনি 
হইলেন বুদ্ধ। 

তিনি তারপর তাহার ধম প্রচার করিতে গেলেন কাশী। 
কাশীর উত্তরে মুগদাব নামক একট। জায়গায় তিনি ধর্ম প্রচার 
কারতে লাগিলেন । ইহাই পরে সারনাথ নামে খাত হইয়াছে। 

তাহার ধর্মমত খুব সরল। মানুষ যেমন কম করে, তেমন 
ফল পায়। ভাল কাজের ফল ভাল, মন্দ কাজে মন্দ ফল। 
কাজেই ক্ষমা, দয়া, প্রীতি, অহিংস! প্রভৃতির গুণগুলি সকলে চর 
করিলে সর্বদাই ভাল হইবে। অহিংস জীবের পরম ধর্ম। 
মানুষের মনে লোভ ও তৃষ্ণা আছে বলিয়াই সে হিংসা করে 

ই ধর্ম সাধারণ মানুষের দয়স্পর্শ করিল | দলে দলে 
লোকে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিতে লাগিল । অল্প সময়েই বৌদ্ধধর্ম 
সারা ভারত ছাইয়া ফেলিল। এইভাবে প্রায় ৪৫ বৎসর ধর্মমত 
প্রচার করিয়া ৮* বৎসর বয়সে বুদ্ধদেব কুশীনগরে মহা প্রয়াণ 


করেন. 

২ প্রশ্ম 

১। দ্র্ধদেবের আগের নাম ও পিঙাঁমাতার নাম বল। 

২। তিনি সন্যাসী হইলেন কেন ? তিনি কি কি দেখিয়াছিপেন ? 

৩। একজন সন্গ্যাসী কি বলিয়াছিলেন, 

৪ | *সন্াসী হইয়া কোথায় কোথায় গেলেন? 

৫ | “বোধিলাভের ইতিহাস বল। 

৬। বুদ্ধদেবের উপদেশ কি লিখু 

৭| নিম্নলিখিত লোকের বা বিষয়গুলির সম্পর্কে কি জান? 
লুদ্বিনী, শুদ্ধোদন; ছন্দক, গোপা, রাহুল, সুজাত, সারনাথ 


যীর্তগ্রীষীর কাহিনী 


জুঁড়িয়ার তিনজন বৃদ্ধ জ্ঞানী আকাশে একটি উজ্জ্রল নক্ষত্র 
দেখিলেন। প্রাচা দেশের মহাজ্ঞানী এই তিনজন বুদ্ধ 
বিচার করিয়া ঠিক করিলেন যে, ইনুদীদিগের রাজা জন্মগ্রহণ 
করিবেন। তাহারা উটের পিঠে 
বহু মুল্যবান উপহার সম্ভার 
চাপাইয়া এ নক্ষত্র অনুসরণ 
করিয়া চলিতে লাগিলেন । 
নক্ষত্র এক জায়গায় স্থির হইয়া 
দাড়াইল। সেটা একট। আস্তাবল। 
তাহারা সেই আস্তাবলে প্রবেশ 
করিয়া মায়ের কোলে এ 
সগ্ধজাত শিশুকে দে ৫ 
পাইলেন এবং তাহাকেই ই. 
পিগের রাজা বলিয়া সৎ 
উপহার দিয় বন্দনা করিয়া গেলেন ।' 

এই শিশুটি ছিলেন এক ছুতোর মিশ্ত্রীর পুত্র। যোসেফ 
নামে এক ছুতোর মেরী নামে তীহার স্ত্রীকে লইয়া জেরুসালেম 
মহানগরে যাইতেছিলেন। তাহাদের বাড়ী গ্যালিলি প্রদেশের 
নেজারথ গ্রামে। মেরী সন্তান-সম্ভবা ছিলেন। কাঁজেই জের- 
সালেম পর্যন্ত তাহার যাওয়া সম্ভব হইল না। পথে বেখেলহেম 





যাশুখীষ্টের কাহিনা ১৩ 


নামক একট। গ্রামে তাহারা আসয়। পড়িলেন এব” মন্যা জায়গ। 
ন। পাইয়া একটা ঘোড়ার আস্তাবলে আশ্রয় লইলেন। এই 
ঘোড়ার আস্তাবলে জন্ম নিলেন ইহুদীদের রাজা ও পরিত্রাতা 
মহাত্মা যীশু | 

আরবদেশের কাছাকাছি এশিয়ার একটি ক্ষুদ্ররাজ্য 
প্যালেষ্টাইন। এইখানেই ইভদীর। প্রবল, কিন্তু দেশটি ৩খন 
রোমান £শাসকদিগের অধীনে । বড়লোক ও ধর্মযাজকদের তখন 
অখণ্ড প্রতাপ ৷ 

যাশুর এক জ্াটি ভাই ছিলেন, নাম জন। জন খুব 
ধামিক লোক। বছলোকে তাহার উপদেশ শুনিতে আসিত। 
প্যালেষ্টাইনে জঙন নামে একটি নদী আছে। আমাদের গঙ্গার 
মত জর্ডন ইহুদীদের কাছে পবিভ্র। সেই নদীর জলে আন 
রুরাইয়া জন লোকদিগকে দীক্ষা দিতেন । যীশু জনের ভক্ত 
স' শ এইখানে সাধনা আরম্ভ করেন। এমন সময় ই্ছদী 
ঞ. জকদিগের চক্রান্তে জনকে ধরিয়। নিয়। রাজদ্রোহী 
ক -ষাগে গ্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। জনের অন্যান্য শিষ্যের মত 

৪ পলাইয়া যান । 

ইহার পর অনেকদিন যীশুর সন্ধান পাওয়া যায় না। 

পরে ৩০ বৎসর বয়সে যীন্ ধর্মপ্রচার আরন্ত করেন। তাহার 
ধমের বাণী ছিল বুদ্ধদেবের বাণীর মৃত উদার ও সরল | কাজেই 
হাজার হাজার লোক তাহার অনুগত হইতে ল[গিল। তখন 
ইহুদীদের মধ্যে শ্রেণীবোধ ছিল প্রবল। যীশু ঘোষণা করিলেন 
যে, ঈশ্বর হইতেছেন আমাদের সকলের পিতা । কাজেই 


১৪ গল্লে ইতিহাস 


দরিব্রদিগের প্রতি ঈশ্বর বেশী দয়ালু । একটা স্ুচের ছিদ্রের মধ্য 
দিয়া একটি উটের যাওয়া সম্ভব হয়ত হইতে পারে-__কিন্তু ধনী- 
দের স্বর্গে যাওয়া সম্ভব নয়। যাহার। গরীব অথচ সজ্জন, ক্বর্গ- 
রাজ্য কেবল তাহাদের জন্য । তখনকার প্রচলিত উপদেশ ছিটা 
বন্ধুকে ভালবাসিবে, ক্ষমা করিবে, কিন্তু শত্রুকে ঘৃণা করিবে । 
যীষ্তড বলিলেন যে, শব্রুকেও ভালবামিবে, ক্ষমা করিবে। 
কেহ একগালে চড় মারিলে আর একগাল পাতিয়া৷ দিবে। 
পাঁপকে ঘ্বণ! করিলেও পাগীকে ঘৃণা করিবে না। এইসব 
উপদেশগুলি বাইবেলের নউ টেস্টামেন্ট নামক অংশে দেওয়। 
আছে। 

পুবেই বণিয়াছি যীশু ছুতোরের হেলে। তাহার এতট] 
খ্যাতি ও প্রতাপ ধনী ও উচ্চশ্রেণীর মানুষ বরদাস্ত করিবে কেন ? 
তাহার! যাশুকে জব্খ করিবার ফিকির খুজতে লাগ্লি। 

এই সময়ে যীশুর ভক্তগণ প্রচার করিল যে যীশু হ৯তছেন 
ক্রাইস্ট অর্থাৎ পরিত্রাতা । ইহ!তে ইহুদী পুরোহিত ও অভিজাত 
সম্প্রদায় একবারে আগুন হইয়া গেল। এমন সম ধম, 
প্রচারের জন্য যীশু জেরুসালেমে আমিলেন। 

ধম মন্দিরের সম্মুখে নান। রকমের জুয়াখেলা ও 5কাইবার 
ব্যবস্থা ছল। যাঁসুর শিষ্যরা ইহা ভাঙ্গিয়ু! দিলেন। ইহাতে 
বড় বড় ব্যবসায়ীরাও যীশুর উপর চটিয়া তাহ!কে মারিবার চেষ্ট 
করিল। 

যীশুর বারজন প্রধান শিষ্য ছিল। হহাদের একজনের নাম 
জুড়াস। এই ষড়যন্ত্রের লোকেরা তাহাকে অনেক টাকা দিয় 


যীশু বীষ্টের কাহিনী ১৫ 


কাঁত করিল এবং তাহার সহায়তায় ফীশুকে বন্দী করিয়। চালান 
দিল। 

রাজদ্রোহের অপরাধে যীশুর বিচার হইল । বিচারে বোঝা 
গেল যীশু নিরপরাধ : কিন্তু রোমান শাসক তাহাদের ধনী ও 
অভিজাত প্রজাদের সন্থুষ্টির জন্য যীশুর প্রাণদণ্ড দিলেন। 

শহরের বাহিরে একট] ক্রশে হাত পা বাঁধিয়া পেরেক 
ঠকিয়া যীশুকে হত্যা করা হইল; কিন্থু এমন সময়েও করুণার 
অবতার যাশু শত্রদের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন না এবং ঈশ্বরের কাছে 
প্রার্থনা কগিলেন-_-“হে ঈশ্বর, ইহার! কী অপরাধ করিতেছে 
জানে না, ইহাদের ভুমি ক্ষমা করিও |” 

এইজন্যই ভ্রসচিহ্নু খুষ্টানদের নিকট পবিত্র এবং সারা বিশ্বে 
সেবা ও প্রেমের গ্রতীক। আর মনে রাখিও, যাশু্ীষ্টের মৃত্যুর 
পর হইতেই পৃথিবীতে খ্রীষ্টাব্দ নামে ইংরেজী বংসর গণন৷ 
আরন্ত কর! হয়।, 

প্রশ্ন 
১। বাশ্ত কোথাৰ জন্মিবাঞিলেন? তাহার বাখা-মায়ের শাম কি? 
২। তিনজন জ্ঞানী কোথাকার লোক, ছিলেন তাহারা কি 
কবিযাঞ্িলেন ? 

৩। এন” *ন্বন্ধেকি জান? 

৪ | যীশুর ধন্মমত কিডিল এবং তিনি 

৫ ] যাঁশুর মুঠ/যদণ্ড হইল কেন? কে 

৬] “ক্রশ' কি ও কেন প্রসিদ্ধ? 

: | খুষ্টাৰ আরন্ত হইল কখ এও কেন 


কালিদাসের কাহিনী 


রাত্রির শেষ প্রহরে একজন সুন্দর যুবক একটি বাড়ীর 
বন্ধ দরজায় আঘাত করিতেছিলেন_-“দুয়ার খোল, দুয়ার খোল ' 
_অস্তি কশ্চিৎ বাগ, বিশেষঃ অর্থাৎ বিশেষ একটা কথ" 
আছে গ9 
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ভিতর হইতে একটি মেয়েলী কণ্ঠের উত্তর হইল-_ “না, 
খুলব না। যদি এ কথার প্রতিটি শব্দ দিয়া এক একটি কাব্য 
লিখিয়া আনিতে পাঁর, তবেই খুলিব।” 

যুবকটি দুঃখিত হইয়া চলিয়া গেলেন। 

একটি নদীর তীরে নির্জন কুটির বানাইয়া যুবকটি এক মনে 
কাব্য রুনা করিতে লাগিলেন । 


কালিদ]সের কাহিনা ১৭ 


তখন দ্বিতীয চন্দ্গুপ্ত 'বিক্রমাদিভা” উপধি লইয। পি“হাসনে 
বসিয়াছেন। শকদিগকে ভাবত সীমান্ত হইতে দ্বে তাডাইয়া 
দিযা তিনি 'শকাবি' আখ্যা পাইষাছেন। উজ্জযিনীতে 
নতন রাজধানী স্থাপন কবিষা ঠিনি নবধঠেব সভা বসাইলেন। 
ভারত বিখ্যাত পণ্ডিত, -জ্যানিষা, আল কাবিক, কবি প্রভৃতিকে 
আ[নাইয়। নিজেব সাব -শাশু। বাডাহতে লাগিলেন । 

'গরণগ্রাহী বিক্রমাদিত্য এপদা এই কণেব কাব্য গ্রনিয। 
নববঃ সভায প্রথম আসন দন বধিশেন। এখনও পরিবার 


রি ্ জর 
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কাল্দাস গাছে খসয়া ডাল কাঁটিতেছে 


কবিদের আসনে হহার স্থান প্রথম হইয! আছে। বলতো, কি এই 
কবির নাম? কালিদাস-মহাকবি কালিদাস। ঠিনি সবন্ব শর 
ববপুত্র ছিলেন । কেমন ক বরা ইহা সম্ভব হইয়াঙিল, শোন 

কালিদাস আগে মর্থ ছিলেন, মহাঘূর্খ। একদিন তিনি 
বাস্তার পাঁশে একট। গাছে উঠিয়া ডাল কাটিতেছিলেন। যে- 
ডালে বসিয়াছিলেন সেই ডালই কাঁটিতেছিলেন। তখন পথ 


' ১৮ গল্পে ইতিহাস 


দিয়া একদল পণ্তিত খুব গরম গরম কথা বলিতে বলিতে যাইতে 
ছিলেন। তাহারা এমন রাগিয়াছিলেন যে, শক্রকে হাতের কাছে 
পাইলে হত্যা করিয়া ফেলেন। একজনের নজর কালিদাসের 
দিকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সকলে পরামর্শ করিয়া তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন__“তোমার নাম কি ঠাকুর *?” 

কালিদাস ছিলেন ব্রাহ্মণ ও সুদর্শন ; তিনি সুমধুরন্বরে 
বলিলেন--“কালিদাস ।” তাহার! একটু আলাপ করিয়া বুঝিতে 
পারিলেন যে, কালিদাস মহামুরখ২_-কাজেই খুশী হইয়। উহাকে 
ভদ্র সাজাইয় লইয়। রাজসভায় চলিলেন । 

সে দেশের রাজকন্যা ছিলেন মহাবিছুধী। তাহার প্রতিজ্ঞা 
এই ছিল যে, ঘে লোক তাহাকে তর্কে ও বিচারে হারাইতে 
পারিবে, সে হইবে তাহার স্বামী | নানা দেশ হইতে কত পণ্ডিত 
ও বিদ্বান আসিল কিন্তু কেহই তাহ।কে হারাইতে পারিল না। 

রাজসভায় গিয়! সেই ক্রুদ্ধ পণ্ডিতের দল বলিলেন যে, এই 
মহাপপ্ডিত শ্রীকাঁিদাস বিচার করিবেন। কিন্তু ইনি মৌনী 
অথাৎ এখন মুখে কোন কথা কহিবেন না, ইশারায় বিচার 
করিবেন। কালিদাস অতি স্থদর্শন ও কান্তিমান যুবক! 
রাজকন্যা ইশারায় বিচার করিতে রাজী হইয়া গেলেন । 

রাজকন্যা চতুর্দিকে হাত ঘুরাইয়া! একবার ছুইটি আঙ্গুল 
এবং একবার একটি আন্গুল দেখাইলেন। 

কালিদাসও কি ভাবিয়া একটি আহ্কুল তুলিলেন । 

রাজকন্তা হাসিয়া মাথা নিচু করিলেন। উত্তর ঠিক হইয়াছে 
বোঝ! গেল। রাজকন্য। ইশারায় জিজ্ঞাসা! করিয়াছিলেন যে. 


কাঁলিদাসের কাহিনী ১৯ 


এই বিশ্ব-ব্রক্ষাণ্ডের কর্তা এক, না দুই? কালিদাস একটি 
আঙ্গুল দেখাইয়। দিলেন। রাজকন্তা বুঝিলেন, ঈশ্বর এক । 

এই ভাবে আরও কয়েকটি প্রশ্নের পর কালিদাসের জর 
হইল । কাজেই মহাসমারোহে ভাহাদের বিবাহ হইয়। গেল। 

বিবাহের রান্রে উপহার দ্রব্য বহন করিয়া! কতকগুলি উট 
আসিয়াছিল । কালদাস বেশি উট দেখেন নাই । তাই আনন্দে 
বলিয়া ফেলিলেন_উট্র” | বিছুষী রাজকন্যার কানে অশুদ্ধ 
কথাটি খট করিয়া বাজিল। তিনি জিন্ঞাসা করিলেন- “কি 
বলিলে ?” কালিদাস থতমত খ।ইয়া বলিলেন__-“উট” | 

সংস। রাজকন্যাব মাথায় বাজ ভাঙডিয়। পড়িল। তিনি 
বুঝিয়। ফেলিলেন, পণ্ডিতের ছল করিয়া এক মহামর্খের সঙ্গে 
তাহার বিবাহ দিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ তিনি কালিদাসকে 
তাড়াইয়! দিয়া দরজ| বন্ধ করিয়! দ্রিলেন | 

কালিদাস অত্যন্ত হুঃখিত হইয়া চলিতে চলিতে চমৎকার 
একট] সরোবর দেখিতে পাইলেন | সরোবরে কেমন জল, কত 
সাদা পদ্ম ফুটিয়াছে, কেমন জ্যোৎসসা রাত্রি! কালিদাস মনে 
করিলেন এই জলে ডুবিয়া আত্মহত্য! করিবেন। কিন্তু এমন 
সুন্নর পৃথিবী হইতে কে মরিতে চায়? ছুই চোখে জল লইয়৷ 
কালিদাস বলিলেন__“ম! সরস্বতী, তুমি এজন্মে বিষ্তা। দিলে না, 
আর জন্মেদিও।” 

সেইটি ছিল সরস্বতী কুণ্ড। কালিদাসের প্রার্থনায় দেবী 
তৎক্ষণাৎ আবিরভূতি হইয়া বলিলেন__ “পুত্র, তুমি মরিওনা, আমি 
বর দিতেছি, এই জীবনেই তুমি পণ্ডিত হইবে, মহাকবি হইবে ৮ 


২০ গল্পে ইত্হাস 


সরস্বতীন ববপুত্র কালিদাস এই বব পাইয়! তৎক্ষণাৎ বাজ- 
কন্যাব ছুয়াবে গিয়া কডা নডিলেন_-“অস্তি কশ্চিৎ বাগ, 
বিশেষ ছুয়াব খোল।” উত্তবে বাজকন্তা কি বলিযাছিলেন 
তাহাও জান। 

স্ত্যই কালিদাস-__-অকি, কশ্চিও, বাগ, বিশেবত-এউ 
৮।রিটি শব্দ দিয! চারটি কাব্য বচন। ববিয়াছিলেন। 

তাহার কচিত কুমাবসম্ভব, মেঘদুত, বঘুবংশ ও ঞএনসংভাব 
কব) থথাত্রনে এ শব্দগুণি দিয। সক ভইযা্ে। কালিদ সেব 
'অভিজ্ঞান শকুভ্তণা" নাক পৃথিবা-বিখাত। ইহা ছাড়াও 
তাঁহভাব আন্যান্ত বচন! আছে । 

তোমাদের মনে হহতেছে-বাজকশ্যাব নি হইল 5 কি 
আর হইবে? একদিন ক লিদাসেণ নাম ও খা]াতব কগা হাতাব 
কানে উঠিল। তিনি নিজে ঠাহাব কাব্য পাঁতলেন। হাবপব 
আসিয়া দেখিলেন মহাকবি বাণিধাস তাহাবই স্বানা কন” স। 


প্রশ্ন 
১। কাপিদান কে ছিলেন? তাহাকে মহাকখি খন। হ। বন 
২। রাঁজকন্তা জব হইলেন কি ভাবে? 
৩। কালিদাঁন কি ভাবে সবস্বতীব বর পাই” স্ন ? 
৪। কাপিদান কি কি কাব্য বচনা কখিযাঙিশেন ৯ 
৫ | কালিদান কোন্‌ রাঙার সাকবি ছিনেন / 
৬। কাপিদানেব কাখিনীট বল। 


হজরত মুহম্মদের কাহিনা 


পৃথিবীৰ বড় ধনগুলির মধ্যে একমাত্র হিন্দুধম ছা হার 
সকল ধর্মই কোন না কোন মহাপকধেব স্বষ্টি | বুদ্ধদেব পৌদ্ধ- 
ধম প্রচার করেন। যীন্তুখ্-্ট ধুষ্টধর্ম গ্রচার কবেন। এহ দই 
জনের কথা তোমবা শুনিয়াছ | এবার ইসলাম পর্জের প্রণ্ক 
হজবঙ মুহম্মদের কাহিনী বলিশ্চেছি, শুন । 

যীশুর দেশ ছিল প্যালেষ্টাইন। ঠাহ'ব দক্ষিণে আবব 
দেশ। আরব দেশে সব জায়গায় লে'ক * স কিনে পাবে পা, 
কাবণ অনেকটা মকভুমি। আরবের রংজধানী মক্কা । দত 
অধিকাংশ ধনী ও সন্ত্রান্ত পরিবার বাস কবেন। 

যীশুশ্বীষ্টের মৃতী।র ৫৭১ বুসর পর এই মপ্াতে ১৭ দেশ 
বশে হজরত মুহম্মদ জন্মগ্রহণ কবেন। মুহম্মদের পিতা 
আবদুল্লাহ মুহম্মদের ভূমিষ্ঠ হইবার কিছুধিন আ'গ মার| মান 
আবদুল্লাহ তখন সিরিয়। হইতে বাণিজা কবিয়া ফিরিতেহিলেন, 
পথে মদিনায় তার মৃত হইয়াছিল । কাজেই পিভামত 
আবদুল মোন্তালেব পৌত্রেব সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেন । 

তখন আরবের শুদ্রবশীয়া মহিলাব! সন্তানদের স্তন্য দান 
করিত ন।| বেছুইন রমণীব। মক্কায় আসিয়! ছুগ্ধপোষ্য :ছাউদের 
লইয়া যাইত এবং মাসিক টাকা লইয়া তাহাদিগকে লালন-পালন 
করিত। মুহম্মদকে পালন করিত হালিমা নামে এক বেছইন 
রমণী | 

মুহম্মদ বাল্যকাল হইতেই ধার ও চিন্তাশীল ছিলেন। 
খেলাধুল৷ করিবার ফাকে ফাকে তিনি অন্যমনস্ক হইয়। 


২২ গল্পে ইতিহাস 


যাইতেন। এই ভাবে পাঁচ বসর ধাত্রী-মার কাছে থাকিয়। 
মুহম্মদ মকাতে আপন মায়ের কাছে ফিরিয়া যান। 

মুহম্মদের মায়ের নাম ছিল আমিনা। পাঁচ বংসর পর! 
ছেলেকে পাইয়া আমিনা হাতে চাদ পাইলেন । ইহার পর! 
বৎসর তিনি ছেলেকে লইয়! মদিনায় স্বামীর কবরে ফুল দিতে 
গেলেন। মদিনা হইতে ফিরিবার পথে হঠাৎ আমিনার অস্থুথ 
হইল এবং পথে আবওয়। নামক একটা গ্রামে আমিনা মারা 
গেলেন। জন্মের আগে বাপ হারাইয়া ছিলেন, এবার হঞ্জরত 
ছয় বৎসর বয়সে মাকে হারাইলেন। 

তাহার শ্লেহময় দাহ আ'বছুল মোত্তালেবও বেশীদিন 
বাচিলেন না। আট বৎসর বয়সে মুহম্মদের কাকারা ছাড়া আর 
কোন নিকট আত্মীয় তাহার রহিলেন না । 

লেখাপড়া আর তেমন হইল না। বড় কাক! আবুতালেবের 
সঙ্গে শিশুকাল হইতেই তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে শিখিলেন । 
বিস্তীর্ণ মরুভূমি পার হইয়া তিনি কাকার সঙ্গে সিরিয়ায় বাণিজ্য 
করিতে যাইতেন। 

আরবের! দুর্ধধ জাতি । কথায় কথায় তাহার! হানাহানি 
মার।মারি করিত। জীবন মরণের কোন পরোয়াই তাহার! 
করিত না। মাঝে মাঝে বেশ বড় রকমের যুদ্ধ হইত। ফেজার 
যুদ্ধ একটি বড় যুদ্ধ। মুহম্মদের বয়স যখন চৌদ্দ ঘৎসর, 
তখন এই যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং কাকাদের সঙ্গে তিনিও এই 
যুদ্ধে যোগদান করেন। প্রায় পাঁচ বংসর পর্ষস্ত এই যুদ্ধ 
চলিতে থাকে । 


বভাগত মুহণম্ধের কাহনণা ২৩ 


এই যুদ্ধের রক্তপাত, হিংসা, ববরত। দেখিয়া মানুষের জন্য 
বিশেষ করিয়া স্বজাতির জন্য তাহার মন কাদিয়া উঠে। যুদ্ধের 
শেষে কাকাদের সহিত মিলিয়া আরবদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠাব 
উদ্দেশ্যে তিনি এক সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন । 

আথিক অবস্থ। তাহাদের ভাল ছিল না । এই সময় হজরত 
খাজিদা বিবি নামে এক ধনী মহিলার চাকরি গ্রহণ করেন। 
খাঞজদা ছিলেন বিধবা; তাহার স্বামাব একটি কারবার হিল। 
কোন বিশ্বস্ত লোক না হইলে এই কারবার নষ্ট হইয়া যাইবার 
আশঙ্ক। ছিল বলিয়া, অনেক দেখিয়া শুনিয়া তিনি মুহম্মাদকে 
কাজে বহাল করেন। পরে মুহম্মদের চরিত্র ও গুণাবলা দেখিঘা 
তাহাকে বিবাহ করিয়া ফেলেন । 

এই বিবাহে মুহম্মদের অর্থকষ্ট ঘুচিল। এবার তিনি সার! 
মন প্রাণ দিয়! সাধন! করিতে লাগিলেন। মক্কার অদূরে হেবা 
পবত। এইখানে তিনি দিনের পর দিন, রাতের পর রাত 
ধ্যান করিতে লাগিলেন । 

এই ধর্ম-চায় আরও বছর পনর কাটিয়া গেল। শেষে 
একদিন স্বর্গীয় দূত ফেরেস্তা জিব্রাইল তাহাকে দেখ। দিয়! 
কোরাণের ছুরা বা মন্ত্ব দান করিলেন। হজরত জানিলেন যে তিনি 
রন্ুল বা পয়গম্বর । তাহার কণ্ঠে কোরাণ জন্মগ্রহণ করিল। 
এই সময়ে তাহার বয়স ৪০ বংসর। 

তখন আরবগণ পৌন্তলিক ও মুতি-পুজারী ছিল। মক্কার 
কাবার মন্দিরে বহু মুতি থাকিত। হজরত প্রচার করিতে আরম্ভ 
করিলেন যে, খোদ! বা ঈশ্বর এক ও নিরাকার এবং হজরত 


২৪ গল্পে ইতিহাস 
নিজে খোদার প্রেরিত পুকব। ঈশ্বর তাহ।র মুখ দিয়! ধের দুল 
কথাগুলি দুনিয়াকে জানাইতেছেন। 

ইহাতে অভিজাত, ধনী পুরোহিত আরবগণ অসন্ুষ্ হই | 
ক্রমে মুহম্মদের দলও বাঁড়িল। শেষে ক্রুদ্ধ আরবদের হাত 
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বা শরীফের দৃশ্য 
হইাতে আত্মরক্ষা করিবার জন্ত তিনি মক্ক! হইতে মদিনায় 
পলাইয়। গেলেন । 


তখন হজরতের বয়ন ৫২ বংপর | তাহার মদিনা গমনের 
কাল এই ৬২২ খৃষ্টাব্দ হইতেই মুসলমানী হিজরী সন গণনা 
আরম্ত করা হয়। 


হজরঙ মুহম্মদের কাহনা ৫ 


নদিনার লোকে তাহার ধর্ম সহজে গ্রহণ করিল । তখন 
মদিনার সব মুসলনান একত্র হইয়! মক্কা আক্রমণ করিল | মক্কার 
পৌন্তলিকদিগের সহিত মুসলমানদের ভীষণ যুদ্ধ হইল । কিন্ত 
এইবার মুসলমানদের জয় হইল । হজরত মায় প্রবেশ কারলেন। 
তারপর ধীরে ধারে ইসলানধর্ম সমগ্র আরবে ছড়াইয়া পড়িল । 

হজরত কিন্তু মক্কায় বেশি থাকিতেন ন।| ৬২ বংসর বয়সে 
মদিনা তাহার মৃত্যু হয়। 

মুসলমান ধমের ভ্রাতৃত্ব ও একা সমগ্র আরব দেশকে এক 
স্থাত্রে বাঁখ্য়া দিয়াছিল এবং এক সময় মুসলমানগণ বিশ্বজয়া 
হইয়াছিল । 

প্রপ্র 
| হ্জ্রত মৃহম্মদ কোন্‌ ধমের গ্রবর্তকঠ আগ্ঠা্ত কোন্‌ ধর্ম 
প্রব্তকদের নাম জা? 

১। হজরও মুহম্মদের জীবন-কাহিনী বল। 

৩। হিজরা ও খৃষ্টাব্দ কাহাকে বলে? 

£। ইজবততর কোথায় জন্ম ও মুঠ ভইর[ছিল ? 





ভারতের দেব দঙলের কথা 


কালিদাসের কাহিনী শুনিয়াছ। সেই সময়টার অর্থাৎ পু 
রাজাদের রাজত্বকালে শুধু কাব্য নয়, স্থাপত্য ও ভাস্কব-শিল্প ও 
আমাদের দেশে খুব নাম করিয়াছিল। ঘরবাড়ী, মন্দিরা্দির 
আকার, গঠন, কারুকাধ ইত্যাদিকে বলে স্থাপত্য-শিল্প । আর 
পুতুল ও মু্তি নিপাণের নাম ভাস্কর্য । 


২৬ গলে ইতিহাস 


গুপ্ত যুগে তো বটেই, তাহার বেশ কিছুকাল পুর্ব হইতে 
অনেকদিন পর পর্যন্ত ভারতের দেব-দেউল বা মন্দির-নির্মাণ 
কার্ষেব মধ্যে খুব বড় রকমের শিল্পজ্ঞান দেখা গিয়াছে । সগ্র 
ভারতময় ইহার অনেক চিহ্ন ও নিদর্শন আছে । আমরা উদ্বাব 
মাত্র কয়েকটার পরিচয় দিতেছি | 


অনপ্ত। 
অজন্তা হাযদবাবাদেব অন্তর্গত ওরঙ্গাবাদ জেলার একটি 
গ্রাম ; আসলে পশ্চিমঘাট পবতমালাব একটি শাখা'। জলগাঁও 
ষ্টেশন হইতে প্রায় ৩৮ মাইল দুবে লোকালয়ের বাহিরে বনে 







সীল পপ ৯৯ 


ৰ 
ূ 





“মা ও ছেলে'--অজন্ত। গুহার চিত্র 
ঘেরা এক ফালি চাদের মত বিরাট এক পাহাড় অবস্থিত । 
অজন্তা কতকগুলি গুহামন্দির বিশেষ ; ইহা পাহাড় কাটিয! 
নির্মাণ কর! হইয়াছল। মন্দিরগুলির সামনে, পাহাড়ের নীচে 


৬]এতের দেব-দেডলের কথা ২৭ 


নদী বহিয়! যাইতেছে । মোট উনত্রিশটি গুহামন্দিরের মধো চারটি 
হইল চৈত্য-_-অর্থাৎ বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের উপাসনা-গৃহ এবং পঁচিশটি 
বিহার-_অর্থাং বৌদ্ধ ভিক্ষদিগের বাসগ্ত , ইহাদের মধো 
বোলটি গুহামন্দিরের প্রাচীবের গায়ে ও দাতের নীচে অতি 
স্বন্দর সুন্দর ছবি আঁকা আছে। অযত্ে অনেকগু'ণ ৭ষ্ট হইয়া 
গিয়াছে বটে, কিন্তু যতটুকু শিদর্শন আছে, তাহাব তুলনা পাওয়। 
যায় না। দেওয়ালে আক ছবির জন্য অজন্তা বিখাত | বুদ্ধ- 
দেবের জীবনের কাহিনীগুলির ছবি ইহাতে অস্কিত আছে। 
নানা প্রসিদ্ধ ঘটনা ও সামাজিক বিষয়ের কাহিনীগুলিও আকা 
আছে অজন্তা গুহায় মা ও ছেলে, রাজসভ, বীরপুকষ, 
গাড়ীর উপরে সৈনিক, জাহাজ প্রভৃতি অনেক চিত্র আছে 
পৃথিবীর নানা দেশ হইতে এই চিত্রগুণি দেখিবাব জন্য বহু গুণী 
জ্ঞানী লোক এখানে আসিয়া থাকেন। 


ইলার। 

ইলোরাও ওুরঙ্গাবাদেরই একটি গ্রাম। অজন্তা হইতে 
দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। ইলোবার মন্দির পাহাড কদিয়া 
নির্মাণ করা হইয়াছে। ইলোরার পাহাড় কাটিয়। যে সব মন্দির 
ও সন্নযাসীদের আশ্রম রচিত হয়, তাহাতে বৌদ্ধ সন্যাসীরাই 
প্রথমে আশ্রয় নেয়। বৌদ্ধদের পরে ত্রান্মণ শিল্পীরা বন্ছ 
মন্দির নির্মাণ করেন। হিন্দু; বৌদ্ধ, জৈন- এই তিন ধরনের 
মন্দির ও চিহ্ুই ইলোরার গুহামন্দিরে দেখা যায়। ভারতের 
গুহামন্দিরগুলির মধ্যে ইলোরার গুহামন্দির গুলি আয়তনে 


গল্পে ইতিহাস 


সকলের বড়। পাহাড়টি আধখানা চাদের মত। উহার উপরে 
দক্ষিণদিকে বৌদ্ধ মন্দির, উত্তর দ্রকে জৈন মন্দির, আর 


মধ্যখানে হিন্দু মন্দিঃ। এইখানে দেখিবার ৬ অনেক মুর 





ইলোরার গুহামন্বিরের ভাস্কর্য 


আছে । বৃহদাকার লোকেস্বরের মুত, ধ্যানী বুদ্ধের মৃতি, কৈলাস, 
রাবণের আবাস,দশ অবতারের গুহা, ইন্দ্রসভ। প্রভৃতি নিদর্শনগুলি 
সুন্নর শিল্প-নিদর্শন। প্রতি বতসর লক্ষ লক্ষ হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন 
এই মন্দির দেখিতে যায়। 
পুরীর ম।ন্দর 

পুরী শহরে ও জিলায় অনেকগুলি প্রাচীর ও চমৎকার মন্দির 
আছে। উড়িস্তা যে এক সময় ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্লে যথেষ 
খ্যাতিলাভ করিয়াছিল, তাহা এই সব মন্দির দেখিয়া! আমর। 
জানিতে পারি। ইহা অজন্তা ও ইলোরার মন্দির নির্মাণের তিন 
শত বতসর পর নিমিত হইয়াছিল | 


বাংলায় তখন সেন রাজাদের রাজত্ব । সেই সময় চোরগঞ্গা 
নামে এক রাজ। কলিঙ্গ জয় করেন। জয়ের চিহ্ন স্ববূপ তিনি 
পুরীতে একটি স্তস্ত নির্মাণ করেন। ইহার একশত পর এই 
ক্ঞগন্নাথ দেবের মন্দির নিমিত হয় | 

সকলের আগে নজরে পড়িবে জগন্নাথদেবের বিরাট মন্দিরের 
দিকে । পর পর পশ্চিম দিক হইতে তিনটি মন্দির । একেবারে 
পশ্চিম ধারের মন্দিরের সূক্ষ্ম চূড়া অনেক উপরে উঠিয়াছে? 
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পুরীর মন্দিবের দৃশ্য 
ইহাই আসল মন্দির বা দেউল। বড় দেউলের আগে যে তিনটি 


ংশ আছে তাহাদের নাম ভোগমণ্প, জগমোহন, মুখশাল।। 
পুরীর মন্দিরের কারুকার্য অতি হুন্বর। 


৩০ গল্পে ইতিহাস 


পুরীর মন্দির নির্মাণ করিতে কয়েক শত বৎসর লাগিয়াছিল। 
ঈন্দিরের চারিদিকে চারটি বড সিংহদ্বার! ইহার প্রধা 
সিংহদ্বার পুর্দিকে | এই সিংহদ্বারের মুখেই বিরাট একটি স্তস্ত 
আছে। পুরে এই স্তশ্তটি কোণারকে ছিল। যাহা হউক 
অনেকগুলি পাথরের সিড়ি পার হইয়া উপরে উঠিতে হয়। 
আসলে সমগ্র মন্দিরটি ছোট একটি পাহাডের উপর অবস্থিত । 
পাহাড়টির নাম নীলাচল । পাহাড়ের চারিদিকে প্রাচীর ঘেরা । 
এই প্রাচীরের মধ্যে জগন্নাথের মন্দির ছাড়' আরও অনেক 
প্রাচীন মন্দির ও মুত্তি আছে । 


(কাণারকের সূর্যমন্দির 
এখন কোণারক একট নির্জন পল্লী মাত্র। পুরী হইতে 





কোণারকের হুর্যমন্দির 


কুড়ি মাইল উত্তর-পূর্ব কোণে দুর্গম পথ দিয়! যাইতে হয় । এক 
সময় এই মন্দিরের নিকটে পূর্বদিকে সমুদ্র ছিল। ৩ুখন এই 


ভারতের দেব-দেউলের কথা! ৩১ 


মন্দিরের মাথায় দাড়াইলে চমণ্কার সুযোদয় দেখ! যাইত। 
এখন প্রায় ছুই মাইল দুরে সমুদ্র পিছাইয়া গিয়াছে । তবু 
অনেকে এখনও এই মন্দিবের চূড়ায় উঠিয়। সর্ধাদয় দেখে। 

পুবীর জগন্নাথদেবের মন্দির মির্মণের প্রা তডশত বৎসর 
পরে কোণাধকেব মন্দির নিমিত হয়। কোণারকের মন্ৰিরটি 
সৃঘদেবেব নামে উৎসর্গ করা। সৃঘমন্দিরটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে । 
প্রধান মন্দিবটির গায়ে নানা দেবদেবী, মি ও অন্যান্য চিত্র 
জাকা। চিত্রগুলির গঠনভঙ্গী মন্ুপম। মন্দিরের উপবে 
একেবাবে মূল চুডাব নীচে শেব চত্বরে চারিদিকেই চারিটি 
স্মৃতি আছে। সমগ্র মন্দিরটির আকার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 
চাকাধুক্ত রথের মত। বথের ঘোড়ার মৃতিগুলিও বিরাট । 
অবশ্য সব ঘোড়া ও সব চাক! এখন আর নাই, অনেকগুলিই 
ভারিযা গিয়াছে । কিন্তু তবু এই মন্দিরের গঠনকৌশল, 
কাককার্ধ, গুতিব কণ্গন। পৃথিবী স্থাপভা ও ভাস্কষ শিল্পের এক 
পম খিশ্মায | 


প্রস্থ 


১1 অজপ্তা কোথাণ এব” অজস্ত| সম্বন্ধে কি জান? 

২1 ইলোব| কে।খায এবং ইলোরার কাহিনী খল। 

৩ | পুরাব মন্দিব গুলিব পবিচষ দাও । 

৪। কোঁণারকের মন্দিব কোন্‌ দেবতাব মন্দিপ? মান্দপের পণ্চিয় 
দাও । 


হর্যবণ লৈপন ফাহিলী 


বিন্ধ্য পর্বতের মধ্যে গভীর বন। সেইখানে একট! চিতা 
সাজান হইয়াছে । একটি বিধবা রাজকন্যা! দুরে বসিয়া আছেন । 
সখীরা ও অন্যান লোকজন কাদিতেছেন। চিতায় আগুন জ্বালান 
হইল। রাজকন্যাও উঠিলেন। এমন সময়ে দূরে ঘোডার পায়ের 
আওয়াজ পাওয়। গেল। 





কে আসে, শক্র না তো ? লোকজন চঞ্চল হইয়া উঠিল। 
এমন সময় দুর হইতে ষোঁল বছরের এক রাজপুত্র ঘোড়ার উপর 
হইতে চিৎকার করিয়া উঠিলেন,_-“দিদি, চিতায় ঝাপ দিও না; 
কথা শোন!” 

রাজকন্য। দাড়াইয়! পড়িলেন। পরিচিত স্বর ! 


হর্যবর্ধনের কাহিনী ৩৩ 


একটু পরেই ঘোড়া হইতে লাফাইয়। পড়িয়া রাজপুত্র “দিদি, 
“দিদি” বলিয়। রাজকন্ঠাকে জড়াইয়া ধরিলেন। ভাইবোনের 
চোখে জল। সকলেই কাদিতে লাগিল। 

এই রাজপুত্র হইতেছেন শ্রীহধবর্ধন, আর বাজকন্তা তাহার 
সহোদর! রাজ্যশ্রী। 

হ্ষের বাবার নাম ছিল প্রভাকববর্ধন। হাহার ছুই পুত্র, 
এক কন্যা । বড় ছেলের নাম ছিল রাজ্যব্ূন, ছোট ছেলের নাম 
হষবর্ধন, আর কন্ঠার নাম রাজ্যগ্রী। 

গুপ্ত সাম্রাজ্য তখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে । প্রভাকরবর্ধন দিল্লীব 
নিকটবর্তী থানেশ্বরের রাজা ছিলেন। থানেশ্বরের আশে পাশে 
উত্তর ভারতে আর তিনটি বড় রাজশক্তি ছিল__কনৌছ, মাঁলব 
৪ গৌড়বঙ্গ। প্রত্যেকেই বড় হইবার চেষ্টা করিতেন, ফলে 
একের সঙ্গে অপরের আড়াআড়ি লাগিয়াই থাকিত। আবার, 
এক রাজ অন্য রাজার সঙ্গে বন্ধুত্ব করিয়া তৃতীয় রাজাকে জব্দ 
করিতেন। ইতিমধ্যে প্রভাকববর্ধন কনৌজের সঙ্গে কুটুম্বিতা 
করিয়া ফেলিলেন; তিনি কনৌজরাজ গ্রহবর্মনের সঙ্গে নিজের 
একমাত্র কন্যা রাজ্যপ্রীর বিবাহ দিলেন। ফলে মালবের সঙ্গে 
প্রভাকরবর্ধনের বন্ধুত্ব নষ্ট হইয়া গেল। 

মালবরাজ দেবগুপ্ত তাড়াতাড়ি গৌড়বঙ্গের রাজ। শশাঙ্কের 
সঙ্গে বন্ধু করিলেন ; তখন ছুইজনে একত্র হইয়া প্রভাকর- 
বর্ধনকে জব্দ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 

থানেশ্বর এই ছুই রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত । থানেশ্বরের 
পশ্চিমে ছুনরা মাঝে মাঝে উৎপাত করিত। এই সময়ে আবার 


৩৪ গল্পে ইতিহাস 


উৎপাত আরম্ত হইল। প্রভাকরবর্ধন এবার হুনদিগকে তাজাইতে 
বড় ছেলে রাজ্যবর্ধনকে পাঠাইলেন। রাজ্যবর্ধন ছিলেন খুব 
বীর পুরুষ। তিনি হুনদিগকে তাড়াইয়া দিয়া আনন্দে বাড়ী 
ফিরিতেছিলেন, কিন্তু মাঝপথে আসিয়া খবর পাইলেন 
মহারাজ প্রভাকববর্ধন মারা গিয়াছেন। রাজ্যবর্ধনের আনন্দ 
বিষাদে পরিণত হইল। কীদিতে কীাদিতে রাজপুত্র 
রাজধানীতে ফিরিলেন। এবাব বাবার সিংহাসনে বফিলেন 
বাঁজ্যব্ধন । 

মালবরাজ দেবগুপ্ত এই সুযোগ ছাঁড়িলেন না। তিনি 
রাজা শশান্কের সহায়তায় কনৌজ আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধে 
কনৌজরাজ গ্রহবর্মণ মারা গেলেন । মালবরাজ রাণী রাজ্যপ্রীকে 
বন্দী করিলেন । 

এই দুঃসংবাদ পাইয়। রাজ্যবর্ধন তীত্রবেগে ছুটিয়া গেলেন 
এবং মালবরাজ দ্েবগুপ্তকে হারাইয়! দিলেন। কিন্তু বাংলার 
রাজ! শশাঙ্ক ছিলেন মহাতেজস্বী। তীহার সঙ্গে যুদ্ধে রাজ্যবর্ধন 
নিজেই মারা গেলেন। 

ছোটভাই হর্ষবর্ধন তখন মাত্র ষোল বছরের কিশোর | দাদা 
মার! গিয়াছেন, দিদি বন্দিনী_-এই খবর পাইয়া হর্ষ গভীর শোক 
পাইলেন বটে, কিন্ত মোটেই ভয়পাইলেন না । বালক হইলেও 
তাহার বুদ্ধি ছিল তীক্ষ। তিনি শশাংককে আক্রমণের পূর্বেই 
দিদির অনুসন্ধানে বাহির হইলেন এবং শেষে একেবারে চরম 
মুহুর্তে দিদিকে রক্ষা করিলেন। কাহিনীর প্রথমেই তোমর। 
তাহ] পড়িয়াছ । 


হমবধনের কাহিনী ৩৫ 


অন্ঃপর হর্মবধন থানেশ্বরেব রাজা! হইলেন । তাহার দিদিব 
কোন সন্তানাদি ছিল না বলিয়া কনৌজের সিংহাসনেও তিনি 
বসিলেন। কনৌজ তখন ছুই রাজ্যের রাজধানী হইল | 

তাবপর হব রাজ্য বিস্তর কবিতে মনোযোগ দিলেন । উত্তর 
ভারতে নান! দেশ জয় কাবয়া তিনি রাজ)সীমা বাড়াইলেন। 
কিন্তু শশা.ককে তিনি কিছুতেই হারাইতে পারিলেন না। 

ভাবপব শশা কের মৃতার পর তিনি বাংলার কিছুট। অংশ 
দখলে আনিতে পাবিলেন। দক্ষিণ-শ।রতেব পুলকেশ। নামে 
এব জন রাজার সঙ্গেও তিনি আটিয়। উঠিতে পারেন নাই । তবু 
একপা। নিশ্চর যে, উন্তব ভাবতে তখন হযবর্ধন সবন্েষ্ঠ রাজা 
ঠহিলেন। হববর্ধন কেবল বড় বীর যোদ্ধ। ছিলেন না, তিনি 
খুব বড় কবি ছিলেন। তিনি বহু কবি ও পঞ্চিতকে নিজের 
সভায় রাখিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ কবি বাণভট্ট ছিলেন তাহার 
সভাকবি। বাণভট্র 'হর্চরিত' নামে হর্ষবর্ধনেব একখান। জীবনী 
লাখয়াছেন। হ্র্ষন্পধন অনেক নাটকও রচন1! করিয়াছিলেন । 
'রত্বাবলী” নাে তাহার রচিত একখানা নাটক লোকে আজিও 
আনন্দের সঙ্গে পড়ে । 

হধব্ধনের মত বড় দাত। তখ্নক|র রাজাদের মধ্যে কেহ 
ছিলেন নাঁ। তীহারা শৈব হিলেন, কিন্তু তাহার ভগিনী রাজ্প্রী 
ছিলেন বৌদ্ধ । ফলে শেষজীবনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি তিনি বিশেষ 
আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাহার সময়ে প্রয়াগে ( এলাহাবাদে ) গঙ্গা 
ও যমুনার সঙ্গমন্থলে পাঁচ বংসর পর পর এক বিরাট মেল! 
বসিত। দুই মাসেরও অধিক সময় এই মেলা স্থায়ী হইত। এই 


৩৬ গল্পে ইতিহাস 


মেলায় হৃর্যব্ধন সর্বস্ব বিলাইয়া দিতেন। শেষে নিজের পরিধেয় 
বস পর্যন্ত দান করিয়। একখানা সাদা কাপড় পরিয়! বুদ্ধমৃতির 
পায়ের নীচে লুটাইয়া পড়িতেন। এইখানে সকল ধর্মের ও 
সকল জাতির লোকই তাহার নিকট হইতে দান গ্রহণ করিত । 





হর্ষবর্ধন নিজ হাতে দান করিতেছেন 


দেশের সংস্কৃতি ও লেখাপড়ার দিকে তীহার খুব দৃষ্টি ছিল। 
তাহার আমলেই নালন্দা বিশ্ববিদ্ভালয় বিশ্ববিখ্যাত হয়। এইখানে 
দশ হাজার ছাত্র পড়াশুনা করিত এবং উহাদের সমস্ত খরচ রাজা 
বহন করিতেন। এই সময় বাঙ্গালী পণ্ডিত ভিক্ষু শীলভদ্র ছিলেন 
নালন্দার অধ্যক্ষ । আর চীন দেশের পরিত্রাজক হিউ-এন-সাঙ, 
নীলন্দায় আসিয়। বৌদ্ধশান্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন 


হবর্ধনের কাহিনী ৩৭ 


এইভাবে প্রায় ৪ বগুসর রাজহ করিয়া ৬৭৬ খুম্টাকে 
হ্ষবর্ধন মারা যান । 

১৯৪৭ খষ্টাব্ধে ভারত স্বাধীন হয়৷ উহার কত বছর 
আগেকার কথা বলত ?--এক হাজার তিনশত এক বংসর 
আগের কথা । 


প্রশ্ন 


১। হর্ষবর্ধন কে ছিলেন? '্াহার বাবার নাম কি? কোন বোন 
রাজার সঙ্গে তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন? 

২। হর্ষবধনের কি কি গুণ ছিল বল। 

৩। রাজ্যশ্রী, রাজ্যবধন, গ্রহবর্মণ, দেবগুপু, শশাংক, শীণ 
পুলকেণী--ইহাদের কাহার সম্বন্ধে কিজান? 

৪ | হ্র্ষবর্ধনের সম্বন্ধে যাহা জান বল। 

৫ | হ্র্ষের দানের ও কবিত্বের উদাহরণ দ।ও | 

৬। মালব, কনৌজ, নালন্দা গ্রয়াগ_-এই সব স্থানে হযের রাজ 
সম্বন্ধে কি জান? 


ঘমপালর কাহিনী 


হববর্ধনর সময় বাংলার রাজ ছিলেন শশাংক। তোমব! 
তাহার কথ শুনিয়াছ। বন্ধ চেষ্টা করিয়াও হ্্ষবর্ধন শশাংককে 
পরাজিত করিতে পারেন নাই । শশাংকের মৃত্যুর পর বাংলা- 
দেশের অবস্থ। ব্রমশ খারাপ হইতে থাকে । একশত বৎসবের 
মধ্যে দেশ একবারে অরাজক হইয়। যায়। তখন ছোট ছোট 
সামন্ত বাজ! ও প্রজা মিলিয়া গোপাল নামে একজন শক্তিমান 
ব্যক্তিকে শিজেদের র|জা করিয়া লইয়াছিল। 

এই গোপালের পর তাহ।র ছেলে ধম্পাল বঙ্গদেশের রাজা 
হইলেন | ধর্মপাল খুব বড রাজা ছিলেন। সেই সনয়েও 
হযবধনের সময়ের মত ভারতে ঙিনটি বড় রাজ্য ছিল। ইহাদের 
মধ্যে ছুইজন ছিলেন উত্তর ভারতে, আর একজন ছিলেন দক্ষিণ 
ভারতে । উত্তর ভাবতে ছিলেন ধম্পাল আর খংসখাজ এবং 
দক্ষিণ ভারতে ছিলেন মহারাজ ঞ্ুব। ইহাদের মধ্যেও পরস্পর 
খুব খুদ্ধ হইত । 

হযবধনের মৃত্যুর পর কনৌজের অবস্থা ক্রমশ খারাপ 
হইতেছিল ; তাহার উপর সিংহাসন লইয়া ছুই ভাই চক্রায়ুধ ও 
চন্্রায়ুধ বিবাদ আরন্ত করিলেন। ধর্মপাল এই সময়ে চক্রায়ুধকে 
সাহায্য করিলেন । 

ওদিকে চন্দ্রায়ুষ গিয়া বৎসরাজের আশ্রয় নিলেন। 
প্রতিহার বংশীয় বসরাজও খুব শক্তিমান ছিলেন। কাজেই 


ধর্মপালের কাহিনী ৩৯ 


ধর্মপ।লের সঙ্গে বংসরাজের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে 
ধর্মপাল হারিয়া গেলেন। 

কিন্তু এই যুদ্ধে ধর্মপালের খুব বড় একট। ক্ষতি হইল না। 
কারণ দক্ষিণ দিক্‌ হইতে রাষ্টকূট বংশের প্রুব নামে এক বল্শালী 
বাজ। ঠিক সেই সময়েহ বতসরাজকে আক্রমণ করিলেন । 
এই তিন-মুখী যুদ্ধে কোন বাজাই যুগে হারিয়াও রাজাহারা 
হইলেন না। 

“পালের সঙ্গেও গ্ুবের যুদ্ধ হইল এবং ধর্পপাল জয়লাভ 
কবিতে পারিলেন না; কিন্তু তাহাতে ও 
ধর্পালের রাজ্য ন্ট হইল না। পরে 
ধর্মপাল রাষ্ট্রকট বংশে বিবাহ করিয়া 
খানিকট। নিশ্চিন্ত হইলেন । 

এইসব যুদ্ধখিগ্রহের মধ্যেও 
ধর্পালের রাজ্যের সীম খুব বেশী 
কমিল না । তিনি “সম্রাট? উপাধি 
গ্রহণ করিরা রাজ্যশাসন করিতে 
লাগিলেন। অসাধারণ বীরত্বের জন্য 
ৃ তাহার এক নাম ছিল “বিক্রমশীল” | 

ধর্মপাল বৌদ্ধ ছিলেন। তিনি মগধে বৌদ্ধ সন্যাসীদের 
জন্য প্রকাণ্ড বিহার ও বিশ্ববিগ্ঠালয় নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। 
এই বিহারের নাম “বিক্রমশীল বিহার”। বৌদ্ধ হইলেও হিন্দু 
বা অন্য কোন ধর্মের প্রতি তাহার বিদ্বেষ ছিল না। তাহার 
মন্ত্রী ও সেনাপতিদিগের মধ্যে অনেকে হিন্দু ছিলেন। 





৪০ গল্পে ইতিহাস 


রাজসাহী জিলার পাহাড়পুরে একটি মহাষিহার আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । ইহাও খুব সম্ভব ধর্মপালের কীতি॥ ধর্মপালের 
সময়ে বাংল দেশের শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। 





পাহাডপুরের আবিষ্কৃত মহাবিহার 


ধর্মপালের রাজধানী ছিল গৌড়ে। তিনি প্রায় চল্লিশ 
বংসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। 


ধর্মপালের কাহিনী ৪১ 


প্রশ্ন 

১। ধর্মপালের পিতার নাম কি? কোথায় তাহার রাজধানী ছিল? 

২। ধর্মপাল কোন্‌ রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং তাহার 
কি ফল হইয়াছিল? 

ও। ধর্মপাল কোন্‌ ধর্মের লোক? তিনি কি কি কীর্তি রাখিয 
গিয়াছেন? 

৪। ধর্মপাল সম্বন্ধে যাহা জাঁন লিখ । 

৫| 'বিক্রমশীল কাহার উপাধি? এই নামে কোন্‌ বিহার পাওয়। 
যায়? কে এবং কোথায় উহা! তৈয়ার করিয়াছিলেন? 


বলাল (সন ও লক্ষণ (সানর কাহিনা 


ধর্পপালের মৃহ।র প্রায় সাড়ে তিনশ বছর পরের কথ1। 
বাংলাদেশে আর একজন বড় রাজ! জন্মিয়াছিলেন । তীহার 
নাম বল্লাল সেন। 

বল্লাল সেনের বাব! বিজয় সেন-ই সেন-রাজত্বকে বড় করিয়া 
ছিলেন। বর্মন রাজাদের নিকট হইতে পুর্ববঙ্গ এবং পাল 
রাজাদের শিকট হইতে উত্তর বঙ্গ তিনি অধিকার করেন। 
মিথিল1, কালঙ্গ, কামরূপও তিনি আক্রমণ করিয়াছিলেন। 
পশ্চিমবঙ্গের বিজয়পুর এবং পৃববঙ্গের বিক্রমপুর বিজয় সেনের 
রাজধানী ছিল। সেন রাজারা আসলে কিন্তু বাঙ্গালী ছিলেন 
না। দাক্ষিণাত্যে বতমান হায়দ্রাবাদের খানিকট1 আর মহীশুরের 
খানিকট। জায়গ। লইয় কর্ণাট নামে একটি রাজ্য ছিল। সেনরাজ 
বংশের প্রতিষ্ঠাতা সামন্ত সেন কর্ণাটের ত্রন্ম-ক্ষত্রিয় বংশের লোক 
ছিলেন। তিনি বৃদ্ধ বয়সে বাংলা দেশে আসিয়া গঙ্জার তারে 
বাস করেন। এই সামন্ত সেন ছিলেন বিজয় সেনের পিতামহ । 
বিজয় সেনের পিতা হেমন্ত সেন-ই প্রথম জমিদারী আরম্ত করেন 
এবং উহাই হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেনের হাতে রাজ্যে 
পরিণত হয়। | 

সেনরাঁজ বংশের সবাপেক্ষা বড় রাজ! ছিলেন বল্লাল সেন। 
তাহার পিতার সময়েও উত্তর বঙ্গের কতক অংশে পালরাজগণ 
রাজত্ব করিতেন। বল্লাল সেন তাহা কাড়িয়৷ লইলেন। বর্তমান 


বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সনের কাহিনী ৪৩ 


বাংল! দেশের সবটা এবং মগাধ্রে খানিকটা অংশ তীভাব অপ্দীনে 
ছিল। তখন তাহার রাজ্য বেশ বড় ছিল। 

বল্লাল সেন রাজ হিসাবেও যথেষ্ট স্রনাম অর্জন কয়া 
ছিলেন । প্রজগীদেব স্রখ-ন্টবিধার দিকে তীাভাঁব বিশেষ নজব 
ছিল। জলকষ্ট দূর কবিবার জন্য তিনি বড় বড দীঘি ক'টাইয় 
প্রয়াহিলেন। এইগুলি এখন ও বল্লাল-দীঘি ন'নে খ্যাত । 





রা / ১(111.1 রা 


বল্লাল পেশ 

পালরাজগণ ছিলেন বৌদ্ধ, সেনরাভগণ ছিলেন হিন্দু । 
বল্লাল সেন হিন্দু সমাজকে উন্নত করিতে এবং যাহা:ত বেদিক 
ক্রিয়া-কলাপ, যজ্ঞ প্রভৃতি যথাযথ হয়, এইজন্য কান্যকুবজ হইতে 
বিশুদ্ধ বৈদিক ত্রাক্মণ আনিয়াছিলেন। লোকের মধ্যে উন্নত 
আদর্শের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা বাড়াইবার জন্য তিনি নবগচণ-যুক্ত 
এক কৌলিগ্ প্রথ! চালু করেন। বিষ্ভা, বিনয় প্রভৃতি নয়টি গুণ 
ধাহাদের থাকিত, তাহারা হইতেন কুলীন। পরে অবশ্য 


8৪ গল্পে ইতিহাস 


কৌলিগ্য প্রথা বংশগত হইয়! পড়িয়াছিল, এবং বাংল! দেশের 
অনেক ছুর্গতির কারণ হইয়াছিল | কিন্তু বল্লাল সেন ইহ! তাল 
বুঝিয়াই করিয়াছিলেন । 

বল্লাল সেন নিজে খুব বড় পণ্ডিত ও কবি ছিল্লেন। 'দান- 
সাগর ও 'অদ্ভুত-সাগর” নামে ছুইখানা বই তিনি রচন। করিয়া 
গিয়াছেন। 

বল্লাল সেনের রাজ্যত্যাগ ও মৃত্যু সম্বন্ধে একটি চমৎকার 
কাহিনী প্রচলিত আছে। বল্লাল সেন যখন কোন যুদ্ধে বা 
কঠিন রাজকার্ষে াইতেন, তখন সঙ্গে কতকগুলি পায়রা লইয়! 
যাইতেন। ইহা ঠিক ছিল যে, রাজার যদি মৃত্যু হয় বা জীবন 
সংশয় হয়, তবে পায়রাগুলি রাজধানীতে ফিরিয়া আসিবে । 

একদিন বল্লাল সেন একটা যুদ্ধে গিয়াছেন। যুদ্ধে জয় 
হইয়াছে । ফিরিবাঁর পথে হঠাৎ পায়রাগুলি খোপ হইতে 
বাহির হইয়া গেল। পায়রা দেখিয়া-ই রাণীর রাজার মৃত্যু 
হইরাছে মনে করিয়া আগুনে পুড়িয়া মারলেন । 

অনেকদিন পর রাজা ফিরিয়া আসিলেন এবং সব “শর! 
পুত্র লক্ষণ সেনকে সিংহাসন দিয়া সংসার ত্যাগ ৭. 
তিনি তখন বৃদ্ধ হইয়াছিলেন ; অল্প কয়েক দিন পরই তাহা 
মৃত্যু হইল । | 

বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষণ সেন যখন সিংহাসনে বসি 
তখন তীহার বয়স প্রায় ষাট বৎসর । লক্ষ্মণ সেন যৌবনে 
বড় যুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন । গৌড়ের রাজা, কামরূপর।, 
কালঙ্গরাজ, কাশীরাজ সকলেই তীহার সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত 


বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেনের কাহিনী ৪৫ 


হইয়াছিলেন। পুরী, এলাহাবাদ ও কাশীতে তাহার বিজ্যন্তশ্থ 
ছিল। লক্ষণ সেন শুধুবীর যোদ্ধাই ছিলেন না. পিতার মত 
পণ্ডিত ও কবি ছিলেন। বল্লাল সেন 'অদ্ভত সাগর' গ্রন্থখানি 
সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই | লক্ষ্মণ সেন ইহা সম্পূর্ণ 
করেন। ইহাছাড়া তাহার রচিত অনেক শ্লোক পাওয়া যায়। 
তিনি পণ্ডিত ও কবিদিগকে রাজসভায় যন্ব করিয়া রাখিতেন | 
ধোয়ী, শারণ, উম্বাপতি, গোবর্ধন প্রভৃতি কবি ও পণ্ডিতের 
তাহার সভায় ছিলেন। সকলের সের! ছিলেন কবি জয়দেব । 





লল্মণ সেন 


্য়ূদেবের 'গাতগোবিন্দ" গ্রন্থখান। সন্ত সাহিত্যের একখানা 
ধ্যাত কাঁধ্য। গীতগোঁবিন্দ' কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের লীল। বর্ণনা 
রা হইয়াছে । লক্ষণ সেন নিজে বৈষ্ণব ছিলেন এবং বৈষ্ণব" 
( প্রচারের ও যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন । তাহার প্রধান মন্ত্রী 
হিলেন সেই সময়ের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হলাযুধ। 
লক্ষণ সেনের শাসনের শেষের পিকে রাজ্যে কিছু কিছু 


৪৬ গল্পে ইতিহাস 


অশান্তি দেখা দিয়াছিল। রাঙ্তা তখন অতিবৃদ্ধ চুইয়া পিয়া 
শ্লেন এবং ধর্মকর্মের দিঝেই তাহার মন ঝ,কিয়া ট্াডিয়াছিল 
কাজেই এই স্তযোগে রাজকর্নচারীরাও অসাধু হইয়া, পড়িলেন। 

এই সময়ে ইখতিয়ার উদ্দীন নামে মহম্মদ ঘোরীব এক 
অনুচর আকত্মিক ভাবে নদীয়া আব্রমণ কব্নে। যুদ্ধ-বিষুখ, 
অসৎ কর্মচারীরা পূর্ব হইতেই রাজাকে বুঝাইতেহিলেন যে, 
শাস্ত্রে লেখা আছে “এই দেশ যবনেব শাসনভূত্ত হইবে । কাজেই 
মুসলমানদিগকে বাধ দিয়া লাভ নাই । তবুও লক্ষ্মণ সেন 
শেষদিন পর্যন্ত নদীয়াতেই থাকিলেন। নদীয়। আক্রান্ত হইবার 
পর তিনি নৌকায় চড়িয়! পুর্ববঙ্গের রাজধানীতে গমন করেন। 
লক্ষ্মণ সেন ভীরু ও কাপুকষ ছিলেন ন।। কেবল বুদ্ধ ও 
নিরুপায় বপিয়া পলাইয়া যান ইহান পর তিন-চার বৎসর 
পরন্ত তিশি পুববঙ্গে বাজত্ব করিয়াছিলেন । 

ছাঁবিবশ বসব রাজন করিয়া প্রায় ছির়াশি বৎসর বঞ্সে 
লম্সণ সেন দেহত্যাগ করেন । 

ক্ষণ সেন ছিছলেন বা'লার শেৰ হিন্দুরাঁজ। | তাহার পরই 
বাংলায় মুসলমান রাজত্ব আরম্ত হয়। 


প্রশ্ন 
১। বল্লাণ সেন কে।ন্‌ খশেব রাজা ছিলেন? সনদের পুবপুবষ 
কোন্‌ দেশ হইতে আঁসযাছিলেন ? 
২। বল্লালসেনের সম্বন্ধে বাহ! জান বল। 
৩। কুলীন কাহাকে বলে? কে কৌলিন্-প্রথ চালু করেন? 


বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেনের কাহিনী 8৭ 


৪। বল্লাল সেনের মৃত্যু সম্বন্ধে কি প্রবাদ আছে ॥ 

৫€| বল্লাল সেনের পাণ্ডিত্ের ও বাজ্যশামনের বিষ ক জান 
বল। 

৬। লক্ষণ সেন কত বঙ্দব বসে বাজ হইয| কত বচ্ব পর্যন্ত 
রাজত্ব কবিযাছিলেন? 

৭| পক্মণ সেন কোন্‌ ধর্মের পোঁক ছিণেন? ভাতার সাঁচিহ্য- 
প্রীতি ও পাণ্ডিগা সম্বন্ধে কি জান? 

৮| পক্ষণ সেন কি বীব ছিলেন? কাহার আক্রমণে ওনি পবন্থীপ 
হ্যাগ করেন? 

১ | ভখদেখ) হলাযুধ, ইথ ঠিথাথ উদ্দীণ- হৃহাদেখ সন্ধে কি গান? 





হুসন শাহের কাহিনা 


লক্ষণ সেনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বাংলায় হিন্দ্ু-রাজত্বের 
অবসান হইল । তারপর মুসলমান রাঁজগণ বাংলাদেশে রাজন 
করিতে লাগিলেন। ইহাদের মধ্যেও মতের মিল খিল না' 
মুসলমান রাজাদের বলা হইত সুলতান । 

লক্ষণ সেনের পর প্রায় তিন শত বংসর পরের কথা । 
ইতিমধো বাংলায় অনেক সুলতান বদল হইয়াছে । তখন বাংলার 
মুসলমানদের মধ্যে “হাবসী' নামে এক জাতীয় মুসলমানের 
প্রাধান্য বড় বাড়িয়া উঠিয়াছিল। আবিসিনিয়া নামে আফ্রিকায় 
একট। দেশ আছে, সেখানকার লোকদের বলা হয় হাবসী। 
হাঁবসীরা ভয়ানক অত্যাচারী ছিল। উহার সামান্য কারণে 
মানুষের উপর অকথ্য অত্যাচার করিত। হিন্দু-মুসলমান কেহই 
এই শ্রেণীর লোকদের উপর সন্থষ্ট ছিল না, অথচ ভয়ে কেহ কিছু 
বলিতে সাহস পাইত না । 

যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন বাংলার সিংহাসনে ছিলেন 
এক হাবসী স্বলতান_-নাম মজঃফর শাহ.। হুসেন নামে 
মজঃফর শাহের একজন উজীর ছিলেন । হুসেন অল্প বয়সে আরব 
দেশ হইতে হিন্দুস্থানে আসেন। হজরত মুহম্মদের কন্যার 
বংশের সঙ্গে তাহার বংশের আত্মীয়ত। ছিল বলিয়া মুসলমানগণ 
হুসেনকে খুব মান্য করিত। আর হিন্দুরাও তাহার মধুর ব্যবহার 
ওশান্ত প্রকৃতির জন্ত তাহাকে ভালবামিত। সকলের সহায়তায় 


হুসেন শাহের কাহিনী ৪৯ 


এই হুসেন-ই মজ:ফর শাহকে গদিচ্যুত করিয়া! বাংলাব সুলতান 
তঈালেন। 

এই ঘটনায় বাঙালী সাধারণ হিন্দু-মুসলমান খুব খুশি হইল। 
অতঃপর হুসেন শাহ. সকল হাবসীকে বা'লার বাহিবে তাড়াইয়' 
দিলেন। কাজেই ভসেন শাহের বাজ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। 
অতঃপর তিনি ক্রমে ক্রমে বাঁজোর সীমানা ও বাডাইয়া দিলেন । 
সমগ্র কামবপ, রংপুর এবং ত্রিপুবার কিছু অংশও তিনি নিজ 
বাজ্যের অন্তৃভূক্তি করিলেন। 
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হুসেন শা, 


মুসলমান রাজ হিন্দুদিগেব কোন স্মবিধা ছিল না । হুসেন 
শাহ্‌ কিন্তু হিন্দুদিগকে উপযুক্ত দেখিয়া বড় বড় পদ নিতে 
লাগিলেন । পুরন্দর খা হইলেন হুসেনের একজন উজীর ৷ বুপ, 
সনাতন, অনুপম প্রভৃতি হিন্দুগণ বড় বড় রাজপদে কাজ করিতে 
লাগিলেন। হুসেন শাহ. হিন্দুর্দিগকে ধর্মাচরণ বিষয়েও অনেক- 


৫০ গল্পে ইতিহাস 


থানি স্থবিধা দিলেন । তীহার সময়েই নদীয়ায় শ্রীচৈতন্যদেবের 
আবির্ভাব হয়। 

হুসেন শাহ. আর একটি মহৎ কাজ করিয়া গিয়াছেন, যাহার 
তুলনা নাই। কোন দেশের সাহিত্যই রাজার সাহাযা না পাইলে 
উহা পুষ্ট ও বড় হইতে পারে না। বাংলা সাহিত্যকে হুসেন শাহ, 
যে সাহায্য করিয়াছেন, তাহার পুৰে কোন রাজা তেমনট! 
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সোন] মজিদ 


করেন নাই। তিনি বড় বড় পণ্ডিতের দ্বার রামায়ণ, মহাভারত 
ইত্যাদির অনুবাদ করাইয়াছেন ; আবার কবিদ্িগকে অর্থ ও 
খেতাব দিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন। তীহার-ই শাসনকালে 


হুসেন শাহেব কাহিনী ৫১ 


বর্ধমানেব মালাধব বস্ত্র ্রীকুষ্ণবিজয়” রচনা করেন। 
চট্টগ্রমমেব শ্রীকব নন্দাব মহাভারত ও বরিশালে বিজয় গুপ্রেব 
মনসামজল-ভুসেন শাহের বাজন্ব কালেই বচিত হইয়াছিল । 
বাংল। সা'হত্যেব উন্নযনে ভুসেনণী সাহিভ্যের দান অমব 
হইয! আছে। 

হুসেন শাহ অনেক বড বড মসজিদ নি্মাণ কবাইয়া ছিলেন 
€ দীঘি কাটাইয়াছিলেন। এখন উহাদেব *অ'ধক1ংরই বিনষ্ট 
হইয় গিখাছে গৌডেব সোনা মসজিদ তাহাব ?5বা 
অন্যান্য মসজিদেব মধ্যে একটি । 

"ায ছত্রিশ বছব বাজত কবিবাব পণ ভিসন শা 
দেহত্য'গ কবেন। 


প্রশ্ন 


১. হুসেন শাহ. কোন দেশী লোক ছিলেন 2 1 এন ববিয। [তিশি 
স্ুল গান ইইলেন? 
স্বুলভান হই] ঠিনি কিবি জনতিভকণ ব|্ কগিযাভিলেশ? 
৩। খাংলা সাহিভে।ব চা তিন কিঝাপ্ণাছন ? 
৪| নিয়লিখিত বক্তিণরব পবিচব কি কপ দুজাফব শাহও 
পুবন্দর খ। বপ ও সন»ন) শ্রীকব নন মালাপণ ওন্ু, বিজণ গ্প্ু। 





শ্রাঢচতন্যাদবের কাহিনী 


চারশত বাষটি বংসর আগেব কথা । 

সেদিন পুণিমার রাত্রি। ফাল্গুনী পুণিমা। নবদ্বীপের 
গঙ্গার ঘাটে লোকে লোকারণ্য ; চন্দ্গ্রহণ হইবে । একে দোল- 
পুথণিমা, তায় আবার গ্রহণ__অসংখ্য লোক দলে দলে হরিনাম 
কীতন করিতেছে, হরিধ্বনি দিতেছে । এমন সময় নবদ্বীপের 
এক ব্রাহ্মণের কুটারে শচীদেবী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন । 
কাচ। সোনার মত রং, মাথায় ঝাকড়া ঝাকড়। কালো চুল, পদ্ম 
কলির মত চোখ- হৃষ্টপুষ্ট শিশু । 

নিমতলায় জন্মিয়াছিলেন বলিয়া মা তার নাম রাখিলেন 
নিমাই। ধবধবে ফরস! রংএর জন্য লোকে ডাকিত গৌরাঙ্গ বা 
গোরাাদ। আর পা জগন্নাথ মিশ্র 'অন্নপ্রাশন' উৎসব সম্পন্ন 
করিয়। তাহার নাম রাখিলেন খিশ্বস্তর | 

জগন্নাথ মিশ্র শ্রীহট্রের লোক। নবদ্বীপে টোল খুলিয়। 
বসবাস করেন। তাহার বড় পুত্র বিশ্বরূপ পড়াশুনায় খুব 
ভাল ছাত্র ছিলেন; কিন্তু একদিন হঠাৎ জন্্যাসী, হইয়। গৃহ 
ছাড়িয়া! চলিয়। গেলেন । 

কাজেই বাবা-মা কেহই নিমাইকে আর লেখাপড়ার মধ্যে 
দিতে চাহিলেন নাঁ। নিমাই ছিলেন যেমন দুর্দান্ত) তেমনি 
ুদ্ধিমান। তিনি নবদ্ীপের পল্লীতে পল্লীতে, গঙ্গার ঘাটে নানা 
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উৎপাত করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। নালিশ শুনিয়া গুশিয়া 
শচীদেবী যখন নিমাইকে গাল।গালি দিতে গেলেন, তখন নিমাই 
বলিলেন, “আমি তো মুর্খ, ভোমরা আমাকে লেখাপড়া শিখালে 
না, বুদ্ধি হবে কি করে ?” 





প্ীপ্রীচৈতন্তদেব 


তখন সকলের পরামর্শে মিশ্র মহাঁশয় ও শচীদেবী নিমাইকে 
গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ভি করিয়। দিলেন। অল্ল কয়েক 


৫৪ গল্পে ইতিহাস 


বসরের মধ্যেই নিমাই পাঠ শেৰ করিয়া পণ্ডিত হইয়া 
বসিলেন | 

জগন্নাথ মিশ্র মারা গিয়াছেন। আঠার উনিশ বসরের 
নিমাই টোল খুলিয়াছেন। তীহাব পাণ্ডিত্যের খ্যার5 চতুর্দিকে 
ছড়াইয়! পড়িল । ইহার মধ্যে কেশব কাশ্মিরী নামে কাশ্মীব 
দেশীয় এক দিগ্বিজ্ষী পণ্ডিত নবদবীপে তর্কযুদ্ধ করিতে আসেন । 
কিন্তু নবদ্ীপের বুদ্ধ ও বড বড পঞ্চিতগণ কেহই সাহস করিয়। 
তকৃষদ্ধে অগ্রসর হইলেন না । শেষে বালক নিমাই পণ্ডিত 
কাশ্বিবীকে একদ। তক্যুন্ধে হাবাইয়া দিলেনু । 

গযান।ে পিতান পি দান কবিতে গিয়। নিমাই কি 
এক ভাবান্তব হইল | তিনি একবাবে কৃষ্ণাপুমে পাগল হইয়। 
উন তিনি গুতে ফিব্যি। আসিলে শাহাব ভাবান্তব 

শচীদেব" ও স্ত্রী বিষুপ্রিযা অতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। 
্ নিমাভ নিত্যানন্দ, শ্রীদ্বৈহ আচাঘ, শ্রীবাস পণ্ডিত 
গ্রভ্তি নবদধীপেব নৈষ্জবদিগকে লইয়া রাত-দিন হরিনাম 
কীঙন করিতে শ্রুক করিলেন । 

সে সময় বাংল[ব শাসক ছিলেন স্থলতান হুসেন শাহ, । 
স্বশতান নিজে নিনাইকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন । মুসলমানগণও 
নিম[ইকে ভক্তি করিত। তাহ।র একজন প্রধান শিষ্যের নাম 
ছিল যবন হরিদাস বাস্হরিদাস ঠাকুর 

চবিবশ বংসর বয়সে নিমাই সন্্যাসী হইয়। মা ও স্ত্রীকে 
ছাড়িয়৷ চলিয়া! যান। তখন তাহার নাম হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-_ 
সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্যদেব ৷ সন্যাসী হইয়া! তিনি বৃন্দাবন, মথুরা, 
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কাশী প্রভৃতি উত্তর ভাঁরতের সমস্ত তীর্থস্থান ও রামেশ্বর 
সেতুবন্ধ পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতের তীর্ঘগুলিতে পবিভ্রমণ কবেনু4 

প্ীচৈতন্যদেব মাত্র ৪৮ বংসর বাঁচিয়াছিলেন। জীবনের 
শেষের দিকে প্রায় বার বছর তিনি পুরীধামেই কাটাইয়া দেন । 
প্রতি বসব রখের সময়ে বাংলা দেশ হইঠ হাজার হাজার 
লে'ক তাহাকে দেখিতে যাইত । 

প্রীচৈতন্যদেব শুধ যে বৈষ্ণব ধর্ গ্রচার করিয়। গিয়াছে 
তাহাই নহে, তখনকার দিনে সমাজের মহ। উপকার সাধন 
করিয়াছেন । তখনকাব দিনে হিন্দুদিগেব মধ্যে জাতিতেল 
কুপ্রখার ফলে বত নি্মশ্রেণীর বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান হইয়া 
যাইতেছিল। গ্রীচৈতন্যদ্বে জাতিভেদ গ্রথা তুলিয়া! দিলেন। 
তিনি প্রচাব করিলেন যে, কেবল হরিনামেই মুক্তিলাভ হইঠে 
পারে। ব্রাঙ্গণ ও চণ্ডাল সকলেই একসঙ্গে হরিনাম কীতন 
কণ্রতে পারে। ভাহাঁর এই প্রেমের বাণী ওজাতিভেদ প্রথার 
বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য বাংলার সমস্থ পঠিত ও নাচজাঠি 
বৈষ্ঞবধন্ন গ্রহণ করিলেন । 

সেই সময়ে ভারতবর্ষে শ্রীচৈতন্তদেব ছিলেন মহান ও 
প্রেমিক মহাপুরুষদিগের অন্যতম | জীবিত অবস্থায়ই তিনি 
ভগবানের অবুতার বলিয়া পুজা পাইয়াছেপ। কথিত আছে 
পুরীধামে জগন্নাথদেব দর্শন করিয়। তিনি ভাবে বিভোর হইয়া 
যাঁন। অনেক ভক্ত তাহার সঙ্গে মিলিত হয়। শোনা যায় 
হরিনাম করিতে করিতে তিনি প্রায়ই মৃচ্ছিত হইয়া পড়িতেন। 
তারপর একদিন পুর্িমারাতে সমুদ্রের নীল জলকে শ্রীকৃষ্ণ 
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ভাবিয়া তাহাতে ঝাপ দিয়। দেহত্যাগ করেন । তখন তাহার 
বয়স 8৮ বংসর ! 


প্রশ্ন 


১। শ্রীচৈত্যদেবের কি কি নাম হইয়াছিল? কবে, কখন তিনি 
জন্মগ্রহণ করেন | 

২। নিমাই পণ্ডিতের বালযজীবন ও অর্ধ)াপক জীবন সম্বন্ধে যাহা 

জান বল। 

সন্যাসী হইবার পর তিনি কি কি করিয়াছেন? 

কোথায় কি ভাবে তাহার মৃত্যু হয়? 

তাহার ধমমত কি এবং ইহাতে হিনুদের কি উপকার 

হইয়াছে ? 

নিয়লিখিত লোকদিগের পরিচর দাও 

বিঞুপ্রিরা॥ শচীদেখী, নিতাই, ঘবন হরিদার, কেশব কা শ্মবা, 

অদ্বৈত আচীয, গঙ্গাদস। 


িততরেহর 


৩ 


62 


৫ 


ত 
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অন্ধকার রাত্রি। মোগল সেনাপতি দক্ষিণ ভারতের সুবেদার 
নবাব শায়েস্ত। খানের শিবিরের চারিদিকে আনন্দ উল্লাস। 
হাজার হাজার ফৌজ চতুর্দিকে ছড়ান। যুদ্ধে জয় নিশ্চিত; 
শু কেবলই হটিয়া যাইতেছে। যুদ্ধ না করিয়। পলাইয়। 
যাইতেছে । কিন্তু ধরা পড়িবেই, পালাইবে কোথায় ? 

হঠাৎ অন্ধকারে ঘোড়ার পায়ের শব্দ আসিল খট্‌ু খট্‌ 
খটু। কেহ গ্রাহ্থ করিল না। দুশমন্‌ তো আব আসিবে না! 

ক্রমে শব্ধ কাছে আসিয়া পড়িল। তারপর নিশ্চিন্ত 
দেহরক্ষীদিগকে তীব্র বেগে নিরস্ত করিয়। থোনসওয়ারগণ 
সুবেদার শায়েস্তা খানের শিবিরে ঢুকিয়৷ পড়িল। স্ধেদারের 
এক পুত্র নিহত ও ছুই পুত্র আহত হইলেন। স্রবেদ(র নিজেও 
আহত হইয়' অন্ধকারে ছুটিয়া পলাইলেন। 

একটা ভূমিকম্পের মত ভয়ানক ক্ষিপ্রত। লইয়া 
ঘোড়সওয়ারগণ মারিয়া, কাটিয়া, লুটপাট করিয়া বিদ্যুৎবেগে 
অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। 

সকলে বলিল- _সাবাস! বাহাছুর বটে '! কে ইহারা জান? 
ইহার! মারাঠা ফৌজ, আর এই দলের সর্দার স্বয়ং শিবাজী। 
আর যাহাকে কাবু করিলেন, তিনি ওরক্গজেবের মাতুল 
শায়েস্তা খান, দাক্ষিণাত্যের মোগল সুবেদার ব| শাসনকর্তা! 
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কে এই শিবাঙ্তী জান? শোন বলি। কিন্তু হাহাব আগে 
একবার ভারতবধের মানচিত্রের দিকে তাকাইয়। দেখ * বন্ধা- 
পর্বতশ্রেণী পুরব-পশ্চিমে বাড়িয়া ভাবনকে ছুই শাগে ভাগ 
করিয়াছে । বিদ্ধ পনতশ্রেণীব পশ্চিম € দর্ছণ পিকে গয়াছে 
পশ্চিমঘাট পবত-_- একেবারে সমুদ্রের পাশ দিয়।। এই প'ত্য 
অঞ্চল হইতেছে মহারাষ্ট্র পশ। এখন ইহাব কিছুট! বোম্বাই 


ৃ ্ 

1০ ং মি 

7. রি 
7112 ] 


এছ লে্পর10), 





অশপচ্ে শিশাজ" 


এবং কিছুটা মধ্য দেশের অন্তর্গত। মারাঠার। পাবত্য জাতি 
বাললেও বেশী বলা হয় না| সাহসী, বার, কর্ম, ধর্মপ্রাণ__ 
ভারতের খুব একটা বড় জাতি মারাগ| 


“এই মারাঠা শক্তিকে যে মহাপুরুষ সংঘবদ্ধ করিয়াছেন, 


৬০ গল্পে ইতিহাস 


তাহার নাম শিবাজী। বিরাট জীবন শিবাজীর। তাহার 
বশে ঘটনার সংখ্য। অনেক । তোমরা বড় হইয়া পাঠ 
করিও । 


শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধানের ৯৪ বংসব পর শিবাজী জন্ম- 
গ্রহণ করেন। তাহার পিতা শাহজী বিজাপুর স্থলতানের একজন 
প্রধান কর্মচারী ছিলেন। শাহজীর ছুই স্ত্রী। শিবাজীর মাত। 
জীাবাঈ বাড়ীতে থাকতেন। আর বিমাতা৷ তুকাবাঈ শাহজীর 
সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। 


জীজাবাঈ অতি ধর্মপ্রাণা ও তেজস্বী মহিলা ছিলেন । 
শিবাজীর জীবনে মায়ের প্রভাব খুব বেশী। মাতা ও দাদাজী 
কোগদেব নামে একজন বৃদ্ধের তত্বাবধানে শিবাজী পুনরায় 
থাকিতেন। পরবতী জীবনে তাহার গুক রাম্দাস স্বামীর 
প্রভাবও তাঁহার জীবনে ফুটিয়। উঠিয়াছিল। 


বাল্যকাল হইতেই শিবাজী যুদ্ধবিগ্থায় খুব নিপুণ হইয় 
উঠেন। কিন্তু তিনি লেখাপড়াতে মোটেই উৎসাহ পাইতেন 
না। মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে তিনি লোকজন সংগ্রহ করিয়! 
বিজাপুরের স্থলতানের নিকট হইতে তোরণ দুর্গ দখল করিলেন 
এবং ভ্রমে শিবাজী পুরন্দরে একটি সুরক্ষিত দুর্গ 1নর্মাণ করিয়। 
ফেলিলেন॥ 

“তারপর ওরঙগজেব যখন “আলমগীর উপাধি ধারণ করিয়। 
আগ্রার সিংহাসনে বসেন, তখন শিবাজীও দক্ষিণে ষথেষ্ট 
শক্তিমান হইয়াছেন। ওরঙ্গজেব অবিলম্বে দাক্ষিণাত্যে তাহার 


শিবাজীর কাহিনী ৬৬ 


মাতুল শায়েস্ত। খানকে শিবাজীকে দমনেব জ্না পাঠাইলেন। 
তাহার ফলাফল কি হইল, তাহা আগেহ খণিয়াছি। 

এই যুদ্ধের খবর পাইয়া ওুরঙগজেব মোগল সাম্রাজ্যের 
শ্রেষ্ঠ সেনাপতি রাজা জয়সিংহ ও দিলীর খাঁকে অসংখ্য ফৌজ 
দিয়। শিবাজীকে জব্দ করিতে পাঠাইলেন। জয়সিংহ ছিলেন 
খুব চতুর। তিনি বীজাপুররাজের সঙ্গে সান্ধ করিয়। শিবাজ।র 
রাজ্য ঘিরিয়া ফেলিলেন এবং একে একে দুর্গ দখল করিতে 
লাগিলেন। পুরন্দর দুর্গে শিবাজী ও অন্যান্য সেনাপতিদের 
পরিবারব্ থাকিত, কাঁজেই পুরন্দর বিপন্ন হইলে শিবাজী 
মোগলকে কর দিয় বশ্যতা স্বীকার করিলেন। তারপর 
জয়সিংহ শিবাজীকে কোনরূপ অসম্মান করা হইবে না এই 
প্রতিশ্রুতি দিয়া তিনি তাহাকে আগ্র। পাঠাইয়া দিলেন । শিবাজী 
কিন্তু ওরজজেবের দরবারে গিয়। প্রতিশ্রুতিমত বাবস্থ। না দেখিয়। 
প্রকাশ্য দরবারেই ইহার প্রতিবাদ করিলেন। ফলে আগ্রা ছুর্গে 
শিবাজীকে বন্দী কর হইল। গুরঙ্গজৈব শিবাজীকে হত্যা 
৪৮২ ফিকির খু'জিতে লাগিলেন ৃ 

4শিবাজী যেমন সাহসী, তেমনি বুদ্ধিমান ছিলেন ; কাজেই 
তিনিও পলায়নের উপায় খুঁঞ্জিতে লাগিলেন। একদিন তিনি 
জানাইলেন যে, ভীহার অন্থুখ করিয়াছে এবং ইহার জন্য পুজা ও 
যজ্ঞ করিয়া ফল ও মিঠাই ব্রাহ্মণ ও সাধুদিগকে দান করিতে 
হইবে । বাদশাহ এই আবেদন মঞ্জুর করিলেন। 

পূজ। হইয়৷ গেল। শত শত ঢাক। দেওয়া ফলের ও 

৫ 


৬২ গল্পে ইতিহাস 


মিঠাইয়ের ঝুড়ি ভত্যেরা আগ্রা দুর্গের বাহিরে দান | করিতে 
লইয়া গেল। ইহারই একটি ঝুড়িতে লুকাইয়া 'শিবাজী 
শত্রু দুর্গের বাহিবে চলিয়া গেলেন | 

পরদিন সকালে দেখা গেল শিবাজী বিছানায় শুইয়। 
আছেন। বেল! হইল, ভয় পাইয়| প্রহরী কারাধ্যক্ষকে খবব 
দিল। কাফের মরিয়া! যায় নাই ত! তারপর সকলে গিয়। 
বিছানার চাদব তুলিয়া দ্রেখিল, বালিস ঢাকা রহিয়াছে_াচা 
শূন্য, পাখী নাই/ 


সি ০4 
ই চি কি 






ঝুডির ভিতর লুক্কাইত অবস্থায় শিবাজী 


“খবর পাইয়া গুরঙ্গজেব আগুন হইয়। গেলেন । শিবাজীকে 
ধরিতে চতুর্দিকে লোক ছুটিল। কিন্তুযে সিংহ খাঁচা ভাঙিয়! 
বাহির হইয়াছে, তাহাকে কে আর পাশবদ্ধ করে! অনেক 
জকার্বাক1 পথ ঘুরিয়৷ শেষে শিবাজী মহারাষ্ট্রে পৌছিলেন । 


শিবাজীর কাহিনী ৬৩ 


তারপর আর ওরঙ্গজেব শিবাজীকে আয়ত্তে আনিতে 
পারেন নাই। ক্রমে দাক্ষিণাত্যে নিজের অধিকার বিস্তৃত ও 
দু করিয়া শিবাজী “ছত্রপতি' উপাধি গ্রহণ করেন। কিন্ত 
কাজেব তুলনায় তিনি অল্লাধু ছিলেন। মাত্র ৫৩ বংসব বয়সে 
১৬৮০ ঈখ্বাবে তাহার মৃত্যু হয়) 


প্রশ্ 

১। %শিবাজী কে ছিলেন? ভ্াহাব জনস্তান ও পিশামাঠার 
শাম কর। 

১। শাবেস্ত খান কে? .কমণ কর্পিবা শিবাজী শাষেন্ত। খানকে 
আহত করেন 7 

৩। আগ্রাপ্ কারাগার হইতে শিখাজী কিশাবে পলায়ন কবেন ? 
শিবাজীর চারত্র সম্বন্ধে যাহা জান পিখ। 

৪।| দাদাজী কোণগুদেব, ভধপিশ্হ,। উরঙ্গজেব-ইহীগ সন্বপ্ধে 
যাহা জান লিখ । 


জবঢার্ণক ও কলিকাতা নগরী প্রতিষ্ঠা 


ওরঙ্গজেব তখন দিল্লীর বাদশাহ । বাংলা, মাদ্রাজ ও 
বোস্বাইএর বন্দরগুলিতে ইউরোপীয় বণিকদের অনেক কুঠি 
ছিল। কাশিমবাজার ও পাটনায় ইণরেজদের কুঠি ছিল। এই 
সকল কুঠিতে বসিয়। ইংরেজেরা ব্যবস| চালাইত। ইংরেজদের 
ব্যবসায়ের কোম্পানীর নাম ছিল 'ইষ্ট ইগ্ডয়া কোম্পানী” । 

জবচার্ণক হুগলীতে ইষ্ট ইপ্ডিয়৷ কেম্পানীর প্রধান এজেন্ট। 
চার্ণক প্রায় ৩৫ বংসর আগে বিলাত হইতে মাত্র মাসিক 
২০ পাউণ্ড বেতনে ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর চাকুরী নিয়া 
এই দেশে আসিয়াছিলেন। প্রথমে বাঁলেশ্বর ও রাজমহলের 
কুঠিতে, পরে পাটন। কুঠিতে কাজ করিতেন। তাহার কাজ 
ছিল সোরা খরিদ করিছ্ণ। মাদ্রাজে পাঠান। এই সোরা মাদ্রাজ 
হইতে বিলাতে রপ্তানি করা হইত। 

চার্ণকের বাল্যজীবন সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। তিনি 
যখন পাটনাতে কাজ করিতেন, তখন একদিন স্বামীর চিতায় 
পুড়িয়া মরিতে উদ্যত একটি পনর বৎসর বয়স্ক হিন্দু মেয়েকে 
প্রহরিগণের সাহায্যে উদ্ধার করিয়া আনেন। পরে এই 
মেয়েটিকে তিনি বিবাহ করেন। ইহাদের তিনটি মেয়ে 
হইয়াছিল। তিনি মেয়েদের উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্মচারীদের 
সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। কলিকাতা৷ সেন্ট জন গির্জা সংলগ্ন 


জবচার্ণক ও কলিকাতা নগবা প্রতিষ্ঠ। ৬৫ 


সমাধিক্ষেত্রে চার্ণক ও তাহাব এই আ্্রীব সমাধি এখন আছে। 
১৬৯২ খৃষ্টাব্দেব ১০ই জানুযাবী ৩[বিখে জখচার্ণকেব মুত্যু হয। 
চার্ণক তখনকাব ইট ইত্ডিযা কোম্পাণীৰ গশুর্ণবেধ মন্ত্রণাসগার 
সভ্য ছিলেন । ক্রমে ক্রমে চার্ণকেন ক্ষমতা বাঙিযা গেল। 
তিনি এ গভর্ণবকে পদচ্যুত কবিলেন এ কিছুকাল পবে তিনি 
নিজে এ পদ লাভ কবেন। 


জব চার্ণকের স্বান্ধর 


মোগল সৈন্যদের হাত হইতে আত্মবক্ষার জন্য জবচার্ণক 
সতানুটি গ্রুমে পলাইয়া আসেন। জবচার্ণক যেদিন স্ৃতান্থুটির 
ঘাটে জাহাজ বাঁধিলেন, সেদিনই কলিকাতাব প্রাণ প্রতিষ্ঠা 
হইল। ইহা ভারতে স্বাধীনতার তাবিখ হইতে দুইশত 
সাতান্ন বসর আগেকার কথ। (১৬৯০ খুষ্টাব্েব ২৪শে আগষ্ট) । 


৬৬ গল্পে ইতিহাস 


চার্ণক গুরজ্গজীবের নিকট হইতে নৃতন সনদ ( ১৬৮০ খৃঃ) লাভ 
করিলেন। তিনি যখন স্বতানুটিতে আসেন, তখন তাদের মাথা 
রাখিবার জায়গা ছিল না। চার্ণকদের তখন বোটের | উপর 
থাকিতে হইত । পরে ইংরেজগণ জমিদারদের কাছ হইতে 
সূতানটি কিনিয়।৷ লইলেন। 

তখন বর্তমান কলিকাতার প্রায় সবটাই ছিল ঘোর জঙ্গলে 
ঢাকা । এখনকার চৌরঙ্গী ও রাজভবন অঞ্চলে বাঘের বাস! 
ছিল । দিনের বেলায়ও সে অঞ্চলে লোক যাতায়াত করিত না। 
ঠাদপাল ঘাটের কাছে বেচা-কেনাব জন্য তাতিদের কয়েকটি 
কুড়েঘব মাত্র ছিল । 

সূতান্টি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা এই তিনটি গ্রাম 
লইয়। কলিকাতা নগরীর পত্তন হয়। বর্তমান বাগবাজাবের 
খাল হইতে বড়বাজারের টাকশাল পর্যন্ত স্থানের নাম সূতানুটি, 
তারপর কাসটম্‌ হাউজ পর্যন্ত কলিকাতা, তারপর একেবারে 
ময়দানের দক্ষিণ সীম! পর্যস্ত ছিল গোবিন্দপুরের সীমান]। 
এখনকার বেহালার চৌধুরীদের পুধপুরুষরা কলিকাতার জমিদার 
ছিলেন । ইংরেজগণ মাত্র তের শত টাকায় জমিদারী কিনিলেন । 
যে দলিলে (১৬৯৮ খুঃ) কলিকাতা কেন! হয়, তাহা এখনও 
বিলাতের যাছুঘরে রক্ষিত আছে। 

প্রাচীন কলিকাতার চেহারা এখন আর অনুমান করাও 
চলে না । সেই সব ইমাবত ও গীর্জা এখন আর নাই, সরকারি 
অফিসগালও নষ্ট হইয়াছে, তবে পল্লীর নামের মধ্যে কিছু কিছু 


জবচার্ণক ও কলিকাতা নগবী প্রতিষ্ঠা ৬৭ 


এতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় । দর্মাহাটা, হাটখোলা, সোনাপটি, 
গরাণহাটা, আহিড়িটোল, মুচিপাডা ইত্াাদি নামে মধ্যে স্থান-, 
গুলিতে কি কাজ হইত ও কাহারা বসবাস কবিত, তাহার 
আভাস পাওয়া যাঁয়। 
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কলিকাতা মহানগরা 


এই সঞয়ে বর্ধমান অঞ্চলে শোভা সিংহ নামে একজন 
জমিদার ছিল। সে তথায় বিদ্রোহ করিয়াছিল । তাহাকে 
দমন করিবার জন্য নখাব আসিলেন। ইংরেজেরা তাহাদের 


৬৮ গল্পে ইতিহাস 


সাহায্য কব্লি; সেজন্য নবাব ইংরেজদেব কলিকাতায় হুর্গ নির্মাণ 
করিতে অনুমতি দ্রিলেন। এই ছুর্গ নিম্মাণের পৰ হইতেই 
কলিকাতার উন্নতি হইতে লাগিল । ইংবেজের দুর্গ থাকায় স্থানীয় 
অধিবাসীরাঁও নিজেদেব নিবাপদ মনে কবিল। সেজন্য তাহারা 
ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে লাগিল এবং অধিক সংখ্যায় বসবাস 
ক1রতে লাগিল। 


প্রথম প্রথম স্থতান্ুটির নামই ইংরেজেবা ব্যবহার কবি৩। 
তাহার পর (১৭০০ খুঃ) “কলিকাতা” নাম ব্যবহৃত হহতে 
থাকিল। জবচার্ক কলিকাতায় থাকিতেন না। তিনি বারাক- 
পুবে বাস কণিতেন। 

কলিকাতার নাম কেন এইরূপ হইল তাহ! লইয়। ন[না কথ। 
প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন, কালীঘাট বা৷ কালীক্ষেত্র 
শব্দ হইতে কলিকাতা নাম আসিয়াছে। কেহ বলেন জনৈক 
ইংরেজ একটি ঘেসেড়াকে জিজ্ঞাসা করে যে, এই স্থানের নাম 
কি? সে ব্যক্তি ভাষা না বুঝিয়া অনুমান করিল যে, কবে 
ঘাস কাটা হইয়াছে সাহেব বুঝি তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছে। 
সে বলিল, কাল কাটা! অর্থাৎ গতকালের কাটা! তাহা 
হইতে কলিকাতা (091091:0) নামকরণ হইয়াছে । অনেকে 
বলেন, প্রাচীন “কিলকিলা” শব্দ হইতে “কলকাতা ও পরে 
'কলিকাতা' শব আসিয়াছে। 

কলিকাতার প্রাচীন নিদর্শনের মধ্যে আছে কালীঘাটের 
মন্দির, চিত্রেশ্বরীর মন্দির, সেন্ট গ্যান গীর্জা, সেন্ট জর্জ চার্চ । 


জবচার্ণক ও কলিকাতা৷ নগবী প্রতিষ্ঠা ৬৯ 


পরে অবশ্থ ইহাদের আবাব সস্কাব কবা হইয়াছে | সিদ্ধেশরা 
মন্দির, আঃমেনিয়ান গীর্জা, অগাষ্টানিযান গীর্জা, টেঞ্চবিবির 
গীর্জা প্রভৃতি এখন লোপ পাইযছ। 

প্রথম কলিকাতার সীমানা হিল উত্তব-পশ্চিমে মতান্থুটি 
হইতে গোবিন্দপুৰ এবং ভাগীরথী হইতে ধাপা অর্থাৎ ৫০৭৭ 
বিঘা জমি। তাহাই এখন বাডিয| ভাব্তবধেব সণ প্রধান 
নগরীতে পরিণত হইয়াছে । 


প্রশ্ন 


১ 


জবচার্ণক কে ছিলেন ? 

২। কোথায় তিনি কলিকাতার পত্তন করেন? 
৩। কলিকাতা নাম হইল কেন? 

প্রাচীন কলিকাঁতার কি কি নিদর্শন আছে? 


& 


০০ 


মহাত্যা গান্ধীর দক্ষিণ আফ্রিকা সত্যাগ্রহ 


জব চার্ণক জলা-জঙ্গল পরিফার করিয়া কলিকাতা শহর 
বসাইলেন । প্রায় তখন হইতেই ভারত হইল পরাধীন । পরাধীন 
ভারতে স্বাধীনতার জন্য কলিকাতায় অনেক প্রতিষ্ঠান কাজ 
করিয়াছিল। ইহ।দের মধ্যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসই ছিল 
প্রধান। তাই ইংরেজ ভারত ত্যাগের সময় কংগ্রেসের হাতে 
ভারত শাসনের ভার দিল | যিনি এই দলের নেতৃত্ব করিলেন, 
তাহার নাম মোহনদাস করমটাদ গ্রান্জী| তাবই নির্দেশ মত 
কংগ্রেস স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল। 

মহাত্বা গান্ধীর নাম না জানে এমন লোক, শুধু আমাদের 
দেশে কেন, পৃথিবীতে কোন দেশেই আর পাওয়া যায় ন]। 
সেই সঙ্গে 'সত্যাগ্রহ” কথাটির নামও অনেকে জানে। মহাত্মা 
গান্ধী সারা জীবন যে অস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিয়াছেন, তাহার নাম 
সত্যাগ্রহ। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধেও এই অন্ত্রই তিনি নান! 
ভাবে বার বার প্রয়োগ করিয়াছেন+ কিন্তু এই সত্যাগ্রহ 
কথাটির স্থষ্টি ভারতে হয় নাই, হইয়াছে ভারতবর্ধ হইতে অনেক 
দুরে, দক্ষিণ আফ্রিকায়। | 

ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ভারত মহাসাগরের পশ্চিম 
কূলে আফ্রিকা মহাদেশ অবস্থিত । ইহার শেষ সীমার দক্ষিণ-পূধ 


মাহাত্। গান্ধীর দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ ৭১ 


উপকূল বিভাগের কয়েকটা অঞ্চল লইয়া এখন দক্ষিণ-অফ্রিকা 
ইউনিয়ন সরকার গঠিত হইয়াছে । কিন্ত আমরা ইহাব অনেক 
আগেকার কথ। বলিতেছি। 
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এইখানে নাটাল, ট্রান্সভাল, অরেপ্জ-ফী-ষ্টেট, কেপ রাজ্য-_ 
এইগুলি ছিল ইংরেজ অধিকারে । এই সব জায়গায় ভাল 
চাঁষ-বাস হয় এবং সোনার খনি ও অন্যান্য শিল্পের সুবিধাও খুব। 


৭২ গল্পে ইতিহাস 


ইংরেজেরা এই অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য করে। কিন্তু এই 
জায়গায় ভালভাবে ব্যবসা! করিতে হইলে প্রচুব মজুরের দরাকার। 
তাহা হইলে চাব ভাল হয় এবং চা, কফি, আখ প্রভৃতি প্রচুব 
পরিমাণে জন্মিতে পারে । ভারত সরকারেব নিকট হইতে 
হাজাব হাজার দরিদ্র চাষীকে চুক্তিবদ্ধ ক্রীতদাস কবিয়া ইংরেজ 
তাহাদিগকে দক্ষিণ আফ্রিকায় লইয়া গেল। চুক্তিকালেব 
মধ্যে ইহাদিগকে পশুর মত খাঁটিতে হইত, চুক্তি ফুরাইলে কেহ 
ইচ্ছা হইলে এখানে থাকিতে পারিত, আবার কেহ চলিয়াও 
আসিতে পারিত । 

এই শ্রেণীর কুলীব সংখ্যাই অধিক ছিল। তাহা ছাঁডা 
বোম্বাই, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলের পাঁশী ও মুসলমান সম্প্র- 
দাঁয়ের বড় ব| ধশী ব্যবসায়ীর সংখ্যাঁও যথেষ্ট ছিল। তাহারা ও 
ভাল রোজগার কবিত। হিন্দু কেরাণীও ছিল অনেক । মোট কথা 
নাঁটালে ইউরোগীয়গণ ছিল যখন ৪০ হাজার, তখন সবশ্রেণীর 
ভারতীয় লোকের সামগ্রিক সংখ্যা ছিল ৮* হাজার | কাজেই 
যদি ভারতীয় লোক এই হিসাবে আসিতে থাকে, তবে 
ইংরেজদের আর সংখ্যাধিক্য ও প্রতিপত্তি থাকিবে না__এই 
আশংকা করিয়! তাহার] ভারতীয়দের তাড়াইবার নান! ফিকির 
ও ফন্দি জাটিতে লাগিল । 

উপরন্থ তাহারা এমন আইন প্রবর্তন করিয়াছিল যে, 
সাহেবদের পাড়ায় ভারতীয়দের বাস করিববার কৌনবপ 
অধিকার রহিল না । সাহেবদের সহিত একই গাড়ীতে চল৷। 
কিংব! মেলা-মেশারও চলন রহিল ন|। 


মহাঁত্ব। গান্ধীর দক্ষিণ-আফ্রিকা সত্যা গ্রহ ৭৩ 


এই অময়ে স্ঠ ব্যারিষ্টারী-পাশ-করা মহাস্রা গান্ধী দক্ষিণ 
আফ্রিকায় এক ব্যবসায়ীৰ পক্ষে ব্যারিষ্টার হিসাবে নাতাল 
গেলেন । উহা ১৮৯৩ গ্রষ্টাব্বের কথা । গান্ধীর বয়স ৩খন 
নাভ ৯৪ বতসর | কিন্তু নি দক্ষিণ আঞফ্িক।র রেলের প্রথম 
শ্রেণীতে চড়িতে গেলে, সেখানে আহেবদের সহ্তি ভাহার 
মতবিরোধ হইল । তাহাদের বলার উদ্দেশ্য এই যে, “কালা 
আদমীদের' ড় শ্রেণীতে চড়বার অধিকার নাই, এই ছলে গাড়ী 
হইতে তাহাকে নামাইয়। দেওয়া হইল। তিনি সার! বাত্রি 
শীতের মধ্যে ঠক ঠক করিয়া কাপিলেন। এ দিনই তিনি 
তাহার কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলেন যে, যে-প্রকারেই হোক 
ভারতীয়দের হীন অবস্থা হইতে উদ্ধার করিতে হইবে । তিনি 
বলেন, সেইদিন হইতেই সত্যা গ্রহ জন্ম নিল | 

নাটালে বর্ণবিদ্বেষের জন্য নানাভাবে তিনি অপমানিত 
হইলেন, মার খাইলেন। কিন্তু ভারতবাসীদের ভবিষ্যৎ বিপদ 
দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। ভারতে ফিরিবার কথ৷ 
ভুলিয়া, তিনি সেখানেই কাজে লাগিয়। গেলেন। ভারতীয় 
কংগ্রেসের অনুকরণে তিনি সেখানে নাটাল কংগ্রেস গঠন 
করিলেন। 

ইহার পর নানাদিক হইতে ইউরোপীয় সমাজ ভারতীয়দের 
অধিকার ছলে বলে কৌশলে সংকুচিত করিতে লাগিলেন এন 
ভারতীয়গণও প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। শেষে দক্ষিণ 
আফ্রিকায় ১৯০৬ সালে এশিয়াটিক আইন পাশ করা হইল। 
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ইহাকে গান্ধীজী সাতকী আইন বলিয়াছেন। কারণ ইহ' দ্বারা 
দক্ষিণ আফরকাঁয় ভারতীদের ইজ্জং, অধিকার সব নষ্ট না 
উপক্রম হইল। নাটালের একটি মসজিদে প্রায় দু'হাজার লোকের 
সভায় কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হইল । তাহাবা মরণপণ করিয়া 
এই শপথ করিল যে, তাহারা এই বিলের বিরোধিতা করিবে। 
গন্ধীজী তখন পরিকল্পনা কিসে জয়যুক্ত হইতে পারে উচ্চাতে 
মনোনিবেশ করিলেন । আর এক সমস্তা হইল, এই আন্দোলনের 
কি নাম হইবে । একজন বলিল, ইহার নাম হউক সদাগ্রহ । 
শেষে গান্ধীজী শুদ্ধান্তে ইহার নাম দিলেন “সত্যাগ্রহ” । কথাটির 
অর্থ হইল সত্যের প্রতি আগ্রহ । সত্য অর্থ ন্যায়, স্রতরাং 
ন্যায়ের দাবী প্রতিচাব জন্য যে অহিংস যুদ্ধ হইবে, তাহাব নাম 
হইল সত্যাগ্রভ | 

ক্রমে ক্রমে সত্য সত্যই অহিংস যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল । প্রথমে 
ভারতীয়রা আইনের সাহায্যে নিজেদের দাবী প্রতিষ্ঠা করিবার 
চেষ্টা করেন, কিন্কু তাহাতে কোন ফল হয় না। তারপর এ 
আইন অমান্য করিবার পরিকল্পন। স্থির হয়। দলে দলে ভারতীয়- 
গণ কারাবরণ করিতে লাগিল। তাহাতে কাহারও মনের বল 
[বন্দুমাত্রও কমিল নাঁ। তখন বাধ্য হইয়া সরকার মিটমাটের 
চেষ্টা করিল। অধিকাংশ ভারতায়ের এই মিটমাটের পক্ষে মত 
বিল বলিয়! তখনকার মত আন্দোলন বন্ধ হইল। 

কিন্তু আবার সরকার হইতে ভারতীয়দের উপর অত্যাচার 
আরম্ভ হইল। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে ও দক্ষিণ আফ্রিকায় 
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সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রবল আকারে আর্ত হইল। ৬উরত 
হইতে গোপালকৃষ্চ নিজে আফ্রিকায় গিয়া আন্দোলনের 
তত্বাবধান করিলেন। 

এবারের আন্দোলন অনেক দিন চলিবে মনে হইল । একদল 
সবত্যাগী কমার দরকার হইল । ইহাদেন ৬্রণপোষণ্দে বায় 
আছে; সেজন্য গান্ধীজী কমীদের লইয়া একটি বিরাট কুথেক্ষেত্র 
গিয়া তুলেন | তাহার! সব কাজ ফেলিয়! এহ কৃবিক্ষেত্র 
কাজ করিবে। বাহার! সত্যাগ্রহ করিয়া জেলে যাইবে, কৃষিক্ষেত্র 
হইতে তাহাদের পরিবারদিগকে সকল খরচ চালানো হইবে। 
এই কুধিক্ষেত্রের নাম দেওয়। হইল 'টলগ্টুয় কৃষিক্ষেত্র' | টলষ্টয় 
ছিলেন রাশিয়ার মনীবী ; তার আদরের প্রতি সম্মান প্রদশন 
ও স্মৃতিরক্ষার জন্য এ নাম দেওয়া হইল | 

ইহার পর আন্দোলন নৃতনভাবে আরন্ত হল । ঠিক হইল 
ভারতীয়ের। দলে দলে পায়ে হটিয়া সুদূর অঞ্চলে গিয়। সত্যাগ্রহ 
করিবে | পৃথিবীতে রাজনৈতিক আন্দোলনে এইভাবে হাজার 
হাজার লোক শত শত মাইল হাটিয়া আন্দোলন করিতে যাওয়] 
এই প্রথম | গ্রান্থীজী ইহার নাম দিলেন মহা। অভিযান । 
অতঃপর দেখিতে দেখিতে খশির শ্রমিকদের সহি মালিকদের 
ঝগড়া হইল'। তাহারাও দলে দলে এই আন্দোলনে যোগ দিল। 
এই আন্দোলনের সাফল্য দেখিয়া সরকার একটু নরম হইল | 

এই আইনের বিরুদ্ধে গান্ধীজী সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ত 
করেন । শেষে আট বংসর অহিংসা যুদ্ধের পর ১৯১৪ খ্রাষ্টাব্ে 
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একটি নিরপেক্ষ কমিশন নিয়োগ কর। হয়, এবং তাহার টায় 
আইনের নানা অংশ পারবর্তন ও রহিত প্রস্তাব গ্রহণ কর|।হয়। 
এইভাবে প্রথম পর্যায়ের সত্যাগ্রহ সংগ্রাম দক্ষিণ আফ্রিকার 
মাটিতে জন্মগ্রহণ করে এবং পরীক্ষিত হইয়া জয়লাভ করে। 

অবশ্য দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অধিকারের যুদ্ধ 
এখনও শেষ হয় নাই। কিন্তু প্রথম যুদ্ধে তাহারা জয়ী হইয়া- 
ছিলেন এবং আমাদের কোন সন্দেহ নাই যে, চলিত যুদ্ধেও 
তাহারা জয়ী হইবেন। 


প্রশ্ন 
১) সত্যাগ্রহ প্রথম কোথায় গ্রয়োগ হয় এবং কেন? 
২। সত্যাগ্রহ কথার অর্থকি? 
৩। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীরগণ আন্দোলন করিল কেন এবং 
কাহাদের বিকদ্ধে? 
৪| কিভাবে আন্দোলন হইল? 
৫। কিভাবে আন্দোলনের নিষ্পত্তি হইল? 
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